তাওহীদ ও আকাইদ 


[বাংলা] 


stall >53) 


tal ll 
লেখক : সানাউল্লাহ নজির আহমদ /কামালুদ্দিন মোল্লা / ইকবাল হোসাইন মাসুম 
Pre Ue U5] Ds BAN ULS — a2 255 dl sl5 i 
সম্পাদনা : আব্দুলাহ শহীদ আব্দুর রহমান / নুমান বিন আবুল বাশার / 


কাউসার বিন খালিদ 


Je p55 - Al 2p ls - 2 sc et Dl sc sl 


2011 - 1432 


ISlamHouse. 


https://archive.org/details/@salim molla 


তাওহীদ ও আকাইদ 


সূচিপত্র 

আল্লাহ তাআলার হক বা প্রাপ্য 

তাওহীদ: ফজিলত, আলামত ও প্রকার 

কালেমায়ে শাহাদাত : অর্থ, শর্ত, লঙ্ঘন বা বিরুচদ্ধাচরণ 
ঈমান : বুনিয়াদ ও পরিণতি 

বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ 

শেষ দিবস 

ইসলামে ইবাদাত অর্থ রুকন ও শর্ত 

আল-কোরআনুল কারীম : মর্যাদা, শিক্ষা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা 
অতি প্রয়োজনীয় পীচটি মৌলিক বস্তুর শরিয়তের সংরক্ষণ 
সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ 

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীবৃন্দ 
বেদআত 
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আল্লাহ তাআলার হক বা প্রাপ্য 


অপ্রকাশ্য নেয়ামতরাজি দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন । তিনি এরশাদ করেন 
2b ES BE EG 58 SG SICA SG SS ci SM 
dF: LG 
‘তোমরা কি দেখ না আল্লাহ তাআলা নভোমন্ডল ও ভু-মণ্ডলে যা কিছু আছে, 
সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য 
ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন ?”” অন্যত্র বলেন_ 
SUS LABS SUN Of Kad Sd Es U5 BG LA GB te 


SE : ll} 
‘যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি-ই তিনি তোমাদেরকে 
দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। 
আফসোস ! মানুষ সীমাহীন অন্যায় পরায়ন, অকৃতজ্ঞ ৷’২ 
A: Jallipe Pie 5 IA MOU AL I UE SSG 
“যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু ৷'* 


তবে বান্দার উপর সবচেয়ে বড় নেয়ামত : রাসূল সা.-কে প্রেরণ করা, কিতাব 
অবতীর্ণ করা ও ইসলামের হেদায়াত দান করা। এ জন্য বান্দা হিসেবে আমাদের 
উপর ওয়াজিব আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য অধিকার বা হকসমূহ জানা । অগ্রাধিকার 
ভিত্তিতে আবশ্যকীয় ও বাধ্যতামূলক হকসমূহ আদায়ের প্রতি যত্নবান থাকা৷ নিম্নে 
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হক তথা অধিকারের বিবরণ তুলে ধরা হলো :_ 
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প্রথম অধিকার : আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা 

আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান চারটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত করে: 

এক : আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ঈমান বা বিশ্বাস । দলিল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে 
বিশ্বাস স্থাপন করা, অবোধ কিংবা অন্ধ ভাবে নয় : যেমন__আল্লাহ তাআলার 
মাখলুকাত তথা সৃষ্টি জগত দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । যেহেতু সৃষ্টা ছাড়া 
কোন সৃষ্টি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে কিংবা অস্তিত্বে আনতে পারে না--কারণ 
প্রত্যেক জিনিসই তার অস্তিত্বের পূর্বে বিলুপ্ত, অবিদ্যমান ও অস্তিত্হীন থাকে 
বিধায় সৃষ্টি করার প্রশ্নই আসে না। আবার কোন জিনিস হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে 
অস্তিত্বে বা দৃশ্যপটে চলে আসবে তাও সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি ঘটমান বস্তু বা 
সম্পাদিত কাজের নেপথ্যে সংঘটক বা সম্পাদনকারী থাকা জরুরি । 

অতএব, যখন আমরা জানতে পারলাম এ বিশ্বজগত নিজে-নিজেই দৃশ্যপটে 
চলে আসেনি, আবার অকস্মাৎ তৈরি হয়েও যায়নি, তাই আমাদের কাছে 
সুনির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল, এর একজন সৃষ্টা রয়েছেন। আর তিনি হলেন 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন । 

দুই : রুবুবিয়্যাতের ঈমান : আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতের উপর ঈমান 
রাখা-_অর্থাৎ সৃষ্টি তার, মালিকানা তার, পরিচালনার দায়িত্ব তার, তিনি ছাড়া কেউ 
মালিক নয়, কেউ পরিচালনাকারী নয়। এরশাদ হচ্ছে_ 

$0: oN ¥ 2G SEY 
‘শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা৷” 


আরো বলেন 
a a3 2 Bsa RE OH Baa: lie SMH eRe si wi 
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র্ছ )": ৮৬ 

‘তিনিই আল্লাহ ! তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তারই । তার পরিবর্তে তোমরা 
যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আটিরও অধিকারী নয় ।'২ 

দুনিয়ার ইতিহাসে এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে, অন্তরের সাক্ষ্য, প্রাকৃতিক 


১ সূরা আল আরাফ : ৫৪ 
২ সূরা ফাতের : ১৩ 
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তবে এমন অনেকেই আছে, যারা জেদ ধরে অহংকার বশত, নিজের কথায় আস্থা নী 
থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাত অস্বীকার করেছে। যেমন- ফেরআউন 
তার সম্প্রদায়কে বলেছিল_ 
r&b ji ¥ LAH 
‘আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা ৷” অন্য জায়গায় বলেন_ 
Nadi SEH GSH 
‘হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে 
কি-না।* ফেরআউন নিজের উপর আস্থা কিংবা বিশ্বাস রেখে একথা বলেনি, কারণ 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন_ 
Edi ¥ EG Ob A CERENG Ce IES 
‘তারা অহংকার করে নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর 
এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।’” মূসা আ. ফেরআউনকে লক্ষ্য করে 
বলেছিলেন 
53653 CIES S15 BLE 0581 SCN Ls NN IH C CAG I 
{NYS by FI 
‘তুমি জান, যে আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ স্বরূপ নাজিল করেছেন। হে ফেরআউন, আমার ধারণা তুমি ধ্বংস হতে 
চলেছ ৷’ 
এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার :&9। ‘উলুহিয়্যাতে’ 
শরিক করেও {| রুবুবিয়্যাতে’-কে স্বীকার করতো । আল্লাহ তাআলা বলেন_ 
AP SEH Bd SS KAY SAS EEO US 4G SINS 
SE Bd SES EA pals EA DIG EAN GES D5 
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4AAY SADE EE Sy SE HE NG 5 GAG 50 SE BAL 50 54 BS 6AVG 
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‘বলুন, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কারা ? যদি তোমরা জান, 
তবে বল । এখন তারা বলবে : সবই আল্লাহর ৷ বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা করো 
না ? বলুন : সপ্ত আকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে ? এখন তারা বলবে : 
আল্লাহ । বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ? বলুন : তোমাদের জানা থাকলে 
বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ 


রক্ষা করতে পারে না। এখন তারা বলবে আল্লাহর । বলুন : তাহলে কোথা থেকে 
তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে ?”” অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে_ 
ye Fl Bl EE HE S58 SIC SE ts ES L5 
৭:৩; 
‘আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে 
? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ ।’২ আরো 
এরশাদ হচ্ছে_ 
AV: G2 Dim FSS US HEE 5 le 5 
‘আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে ? তবে 
অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ ।' * 
তিন : আল্লাহ তাআলার উলুহিয়্যাতের ঈমান : 
অর্থাৎ ‘আল্লাহ সুবহানাহু ও তাআলাই একমাত্ৰ উপাস্য’ এ কথার উপর ঈমান 
রাখা । যথা তিনি সত্যিকারার্থে প্রভু । বিনয় ও মহব্বত সম্বলিত এবাদতের উপযুক্ত ৷ 
তিনি ছাড়া কেউ এবাদতের উপযুক্ত নয়। এরশাদ হচ্ছে 
4 i FE III ANAN Gy 
‘আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র তিনিই । তিনি ছাড়া মহান করুণাময় দয়ালু 
কেউ নেই৷” আরো এরশাদ হচ্ছে 


১ মুমিনুন : ৮৪-৮৯ 
২ সূরা যুখরুফ : ৯ 
৩ সূরা যুখরুফ : ৮৭ 
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‘পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ? তোমরা 
আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং 
তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ এদের ব্যাপারে কোন প্রমাণ 
অবতীর্ণ করেননি ৷’* 
আল্লাহ তাআলা উল্লেখিত জিনিসগুলোর প্রভুত্্‌ কিছু যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন 
১. মুশরিকরা যে সমস্ত বস্তুকে প্রভু বানিয়েছিল, তাদের ভিতর প্রভুত্বের কোন 
গুণ বিদ্যমান নেই । এগুলো সৃষ্টি করতে পারে না, কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না 
এবং তাদেরকে অনিষ্ট হতে রক্ষা করতে পারে না। এরা তাদের জীবন-মৃত্যুর 
মালিক নয়। আসমান-জমিনের মাঝে কোন জিনিসের মালিক নয় এবং এতে তাদের 
অংশীদারিত্ও নেই । এরশাদ হচ্ছে_ 
LENG 15S HES SAINT SAE LG EE SAL I Bf 52 be 5G 
(NOL As) Ge EI IOS SG 
‘তারা তার পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং 
তারা নিজেরাই সৃষ্ট, নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না। 
জীবন, মরণ এবং পুনরুজ্জীবনেরও মালিক নয় তারা ।’” আরো এরশাদ হচ্ছে_ 
HE IG 1525 A OALLING 41013 SE AG ES GE I G6 
(\A4Y-) 9): G160N 5) 092 
তারা কি এমন কাউকে শরিক সাব্যস্ত করে যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি বরং 


তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ? আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের 
সাহায্য করতে পারে !* 


১ সূরা আল বাক্বারা : ১৬৩ 
২ সূরা ইউসুফ : ৩৯-৪০ 

৩ সূরা আল ফুরকান-৩ 

8 সূরা আল আরাফ : ১৯১-১৯২ 
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তাওহীদ ও আকাইদ 


তাদের বানানো প্রভুদের এমন অসহায়ত্ব ও দুরবস্থা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও 
আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে এগুলোকে প্রভু বানানো নিরেট বোকামি, চরম 
বাতুলতা । 
২. মুশরিকরা বিশ্বাস করতো__আল্লাহ তাআলাই প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, তার 
করতে পারে না । এরশাদ হচ্ছে_ 
LAV: G2 pl FOE SES EE ts et 
‘আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে ? তাহলে 
অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ ৷” আরো এরশাদ হচ্ছে_ 
Ss ECE 245 SLE A LS LE NG CEN Cs BIS LF 
3m) 08 5 8 OAS Tl B25 LA Ge El Lt Sl 
Vs 
‘তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুজি দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন 
থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক ? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের 
ভেতর থেকে বের করেন ? এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? 
কে করেন কর্ম-সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা ? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ ! তুমি 
বল, তারপরেও ভয় করছ না ?'* 
তারা যখন নিজেরাই এর সাক্ষ্য প্রদান করল, যুক্তির ভিত্তিতে এখন তাদের 
অবশ্য কর্তব্য একমাত্র প্রভু, একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার এবাদত করা । 


ধারণা প্রসূৃত এ সমস্ত প্রভুদের নয়-_যারা নিজেদের কোন উপকার করতে পারে 
না। নিজেদের থেকে কোন বিপদ হটাতে জানেনা । 


চার : আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাতের ঈমান :_ 

বান্দা হিসেবে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনবে যে সমস্ত নাম ও সিফাত 
(বিশেষ্য ও বিশেষণ) আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাব অথবা রাসূল সা. স্বীয় হাদিসে 
উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত হিসেবে আল্লাহ 


১ সূরা আদ দুখান : ৮৭ 
২ সূরা ইউনুস : ৩১ 


তাওহীদ ও আকাইদ 


তাআলার অবস্থান মোতাবেক বিশ্বাস করবে, একমাত্র তার জন্য প্রযোজ্য বলে জ্ঞান 
করবে। কোন ধরনের অপব্যাখ্যা, নিষ্কর্ম করণ, আকৃতি প্রদান ও সামঞ্জস্য বিধান 
করবে না। এরশাদ হচ্ছে 
EG S522 Sl dS Godel Cadll 15555 525৬ EBC OS 
SE TE 
‘আর আল্লাহর রয়েছে উত্তম নাম সমূহ, কাজেই সে নাম ধরেই তাকে আহ্বান 
কর। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাকা পথে চলে৷ তারা 
নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘই পাবে” অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে _ 
ONG) Sail eos PAI EGE it TA 
‘কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, দেখেন ৷'* 
দ্বিতীয় অধিকার : পূর্ণ এখলাস ও আনস্তরিকতাসহ একমাত্র আল্লাহ তাআলার 


জন্য এবাদত উৎসর্গ করা : যার পদ্ধতি হলো-_বান্দা তার আমলের মাধ্যমে 
একমাত্র তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করবে। যেমন আল্লাহ তাআলা এর প্রতি নির্দেশ 


দিয়ে বলেছেন 
(Maia) BLE MLSE BL SES LINO 
‘আমি আপনার উপর এ কিতাব যথার্থ-ই নাজিল করেছি। অতএব আপনি 
নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তাআলার এবাদত করুন ।’* আরো বলেন_ 
HLT BAY Ey ul BIB IEG GEG SL GS OLB 
(tA ia Ll BS 
‘আপনি বলুন : আমার নামাজ, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন-মরণ বিশ্ব 
প্রতিপালকের জন্য । তার কোন অংশীদার নেই । আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং 
আমি প্রথম আনুগত্য পোষণকারী ।** সহিহ হাদিসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তাআলা 
বলেন_ 


১ সূরা আল আরাফ-১৮০ 
২ সূরা আশ শুরা : ১১ 
৩ সূরা আয যুমার : ২। 
8৪ সূরা আল আনআম-১৬১-১৬২। 
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তাওহীদ ও আকাইদ 


by a BAT SA pe St 3 3 5 SNe es or 3 AL oe eS ll sl 
HS 
‘আমি সমস্ত অংশীদারদের ভিতর বেশি অমুখাপেক্ষী, যে এমন আমল করল, 
যার ভিতর সে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করেছে, সে আমল এ 
অংশীদারের জন্য, আমি তার থেকে মুক্ত ৷ 
মুআয ইবনে জাবাল রা. বলেন, আমি একটি গাধার পিঠে রাসূলের সঙ্গী 
ছিলাম ৷ যে উটকে ‘উফাইর’ বলা হয় রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন 
dws al EE dhl be ll > by ods be dl I> SEE bill 
Of dl Le ll x5 bt © 15 2 VG ogame Of Sl de dl > 0B) tbo 
AASES A AST JG TAL ATT dl dl: cl (bt a I AY pr AY 
(Hs Gl ol 52) 
এবং আল্লাহ তাআলার উপর বান্দার কি কি হক রয়েছে ? আমি উত্তর দিলাম_ 
আল্লাহ এবং তার রাসূল সা. ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌ 
তাআলার হক হচ্ছে : তারা তাঁর এবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক 
করবে না । আল্লাহ তাআলার উপর বান্দার হক হচ্ছে, যে তার সাথে কাউকে শরিক 


করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দেবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. 
আমি কি সকলকে এর সুসংবাদ দেব না ? তিনি বললেন তাদের সুসংবাদ দিওনা, 


তাহলে তারা কর্মহীন হয়ে যাবে” রাসূল সা. আরো বলেন_ 

UG Slt PRB ds NG Sr ANG ls I SY dO) 
ll db alas SDT ON pe ls SOU ca DY sd LUD en Olde | 
JG SALA) OSA oe SA GH BOB AE Le cr ly Mlb 


(2 


১ বোখারি ও মুসলিম 


তাওহীদ ও আকাইদ 


‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে তাকান না। তবে তিনি 
তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান। রাসুল সা. আরো বলেছেন_ 
কেয়ামতের দিবসে__যে দিবসের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই__যখন আল্লাহ 
তাআলা সকল মানুষকে জমা করবেন, একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি 
তার আমলের ভিতর অন্য কাউকে শরিক করেছে, সে যেন তার সওয়াব আল্লাহ 
তাআলা ছাড়া যাকে শরিক করেছে তার কাছ থেকে চেয়ে নেয়। কারণ, আল্লাহ 
তাআলা সমস্ত শরিকদের থেকে অমুখাপেক্ষী ৷” 

একজন বান্দা হিসেবে সকলের জন্য জরুরি__এবাদত বিষয়ে আন্তরিকতার 
প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং সেভাবে আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য আদায় করা, এর 
বিপরীত অর্থাৎ শিরক হতে বিরত থাকা । 


তৃতীয় অধিকার : আল্লাহ তাআলার আদেশসমূহ পালন করা ও নিষোধাবলী 
পরিহার করা :_ 
বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় হক হল, তার আদেশ বাস্তবায়ন ও 
নিষেধ পরিহার করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অর্থবহ আনুগত্য করা। আল্লাহ 
তাআলা বলেন 
ৰ: ue 0 FESCUE NYS SL MAL HA A EG 
‘হে মোমিনগণ ! তোমরা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য 
কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট কর না৷ (মোহাম্মদ:৩৩) আরো বলেন 
oS রে JIG Bl ALL EY 38 bis! FL I 1G 
COYY- NY Nols dls) 
‘এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা 
হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল সা.-এর আনুগত্য কর, যাতে 
তোমাদের উপর রহমত নাজিল করা হয়।* আরো এরশাদ হচ্ছে_ 


f TEE Ea REE {1 
(YY:dlas Js) 2 BEEN ANOBII OB JLT dbl BB 


১ হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাসান গরিব 
২ আলে ইমরান : ১৩১-১৩২ 
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তাওহীদ ও আকাইদ 


‘বলুন, আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের আনুগত্য কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা 
অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না।”” আরো 
বলেন—_ 

Bh EEN 25 LE ALG EG OB 3G TAIN Ab #1 Ab 
(AY :5J5U 5) pw) 

‘তোমরা আল্লাহ তাআলার অনুগত হও এবং রাসূল সা.-এর অনুগত হও এবং 
আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের 
দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ নয়।’২ আরো বলেন 

OV: pal 5 yp) 

‘যে আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে 
দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে 
তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন ।’” আরো বলেন 
LG a fl brs TNL S58 GL L5G dl HE BLE NG 8h SE UG 

SABO NENT NE 

‘আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার 
পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই । যে আল্লাহ তাআলা ও তার 
রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয় ।'* 

হে মুসলিম সম্প্রদায়, আমাদের সকলের জন্য একান্ত জরুরি আগ্রহভরে ও 
যত্বসহকারে আল্লাহ তাআলার এ সমস্ত হক আদায় করা । যাতে আমাদের ভিতর 
প্রকৃত মোমিনের গুনাবলী বদ্ধমূল হয়। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন 

(YA: dl 50) Small EG C5 IGE CHG Cap GS 


১ সূরা আলে ইমরান-৩২ 
২ সূরা আল মায়েদা : ৯২ 
৩ সূরা আল ফতাহ : ১৭ 
৪ সূরা আল আহযাব : ৩৬ 


Ill 


তাওহীদ ও আকাইদ 


‘তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে 
আমাদের পালনকার্তা । তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” 

চতুৰ্থ অধিকার : আল্লাহ তাআলাকে সম্মান প্রদর্শন ও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করা := 

বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ তাআলার অন্যতম প্রাপ্য অধিকার সম্মান, শ্রদ্ধা ও 
মর্যাদা ৷ যা কয়েক ভাবে প্রদান করা যায় । 

১. আল্লাহ তাআলাকে দোষ-ক্রুটিমুক্ত বলে বিশ্বাস করা । মর্যাদাপূর্ণ ও পরিপূর্ণ 
গুণে গুণান্বিত মনে করা । যেভাবে তিনি নিজেকে কুরআনে গুণান্বিত করেছেন অথবা 
যেভাবে তার রাসূল সা. হাদিসে সম্বোধন করেছেন। 

২. তার আদেশ ও নিষেধাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তার বর্ণিত 
সীমারেখার ভিতর স্বীয় জীবন পরিচালনা করা । আল্লাহ তাআলা বলেন_ 

ei) S5 ie Te HEU SUL ht 55 

‘আর কেউ আল্লাহ তাআলার সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন 

করল, পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম ৷’২ আরো বলেন 
OYE) 0 G35 ts GG dl US ld 15 

‘আর যে আল্লাহ তাআলার নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল, তা 
তো তার হৃদয়ের আল্লাহ্‌ ভীতি প্রসূত ৷'* 

আল্লাহ তাআলাকে সম্মান প্রদর্শন করা, তার নিদর্শনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা 
এবং তার বর্ণিত সীমারেখার ভিতর জীবন পরিচালনা করাই অনুসরণীয় অগ্র-পথিক 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং তাদের পরবর্তী নেককার 
লোকদের আদর্শ ছিল। 

পঞ্চম অধিকার : আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করা, তার নিকট আশা করা এবং 
তাকে ভয় করা 

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ 
হচ্ছে_ 


১ সূরা আল বাক্ধারা : ২৮৫ 
২ সূরা হজ : ৩০ 
৩ সূরা আল হাজ্ব : ৩২ 
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তাওহীদ ও আকাইদ 
63 G5 5s te bl GG Gop BLE NL GG SA LIE Ug 
COE TO PGE PE ie ere OE SR 
‘আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমাকে আহার্য 
জোগাবে। আল্লাহ তাআলাই তো জীবিকা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত ৷” 
বর্ণিত তিনটি মূল ভিত্তির উপর আল্লাহ তাআলার এবাদত নির্ভরশীল । অর্থাৎ ১. 
মহব্বত । ২. আশা । ৩. ভয়। 


$y 
dhs 


- 


ষষ্ঠ অধিকার : নেয়ামতের মোকাবিলায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা :_ 

আল্লাহ তাআলার অগণিত ও অসংখ্য নেয়ামত নিরবচ্ছিন্নভাবে তার বান্দার 
উপর বর্ষিত হচ্ছে, যেমন-_সৃষ্টির নেয়ামত, ধন-সম্পদের নেয়ামত, ইসলামের 
সুস্থতার নেয়ামত ৷ তাই বান্দাদের উচিত এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। যা 
তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করলে সুচারুরূপে আদায় করা যায় । 

১. নেয়ামতের স্বীকারোক্তি প্রদানমূলক কৃতজ্ঞতাসহ তা গ্রহণ করা। অর্থাৎ 
বান্দা একনিষ্ঠ ও আন্তরিক ভাবে স্বীকার করবে যে আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়া ও 
মেহেরবাণীতে এ নেয়ামত দান করেছেন। এরশাদ হচ্ছে 

Cor: falls) SE 2 Lan KEG BEM Col HS bs he CS 

‘তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে ।'২ 

সুতরাং স্বীয় প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাববোধসহ আগ্রহভরে আল্লাহর নেয়ামত 
গ্রহণ করা এবং এর থেকে উপকৃত হওয়া । 

২. দান-সদকা পোশাক-আশাক ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহ 
তাআলার নেয়ামতের বহি:প্রকাশ করা এবং তার প্রশংসা । 

অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের আলোচনা করবে। তার দয়ার 
প্রতিফলন এ নেয়ামতরাজি-_সর্বদা মনে করবে। এরশাদ হচ্ছে_ 

0:2) LIS IS os Uf 

‘আর আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন৷” 


১ সূরা আয যারিয়াত : ৫৬-৫৮ 
২ সূরা আন নাহল-৫৩ 
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তাওহীদ ও আকাইদ 


আরো মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখবে আল্লাহ তাআলা দানশীল, অনুগ্রহকারী, 
রহমশীল ও দয়ালু ৷ 

৩. আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় জায়গায় নেয়ামত ব্যবহার করবে। অর্থাৎ 
আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত জায়গায় নেয়ামতের ব্যবহার সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে। 
শরিয়ত-নিষিদ্ধ জায়গায় অপচয় করা হতে বিরত থাকবে। কারণ, এটা নাফরমানি, 
অকৃতজ্ঞা ৷ যা শরিয়ত কিংবা বিবেক দ্বারা কোনভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। 


সপ্তম অধিকার : তাকদীর মেনে নেয়া এবং তার উপর সন্তুষ্ট থাকা :_ 
আল্লাহ তাআলা কতিপয় বান্দাদের মুসিবতের মাধ্যমে অথবা নেয়ামতের 
মাধ্যমে কিংবা উভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন __এরশাদ হচ্ছে_ 
(Nias 3p) ST TG ag Ls sel YS EIS 
‘আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের 
জেহাদকারীদের এবং সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ 
যাচাই করি।’* এরশাদ হচ্ছে _ 
LG SIS PNG JAN Ss pads CAG BI Cs seis SI; 
(N00: 4015) G2 gll 
‘এবং আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও 
জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে । তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্য্য 
অবলম্বনকারীদের ৷'* 
পরীক্ষামূলক এ সমস্ত মুসিবতের মোকাবিলায় বান্দার উচিত ধৈর্যধারণ করা ও 
তাকদীরকে মেনে নেয়া । যেহেতু আল্লাহ তাআলা এ নির্দেশ-ই প্রদান করেছেন। 
এরশাদ হচ্ছে_ 
(Ya ridlas Js). hl55 3023 pl A dl 


‘হে ইমানদারগণ ! ধৈর্যধারণ কর এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর ।”* 


১ সূরা দোহা : ১১ 

২ সূরা মোহাম্মদ : ৩১ 

৩ সূরা আল বাক্ধারা : ১৫৫ 
8 সূরা আলে ইমরান-২০০ 
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তাওহীদ ও আকাইদ 


তাওহীদ: ফজিলত, আলামত ও প্রকার 


তাওহীদের সংজ্ঞা 

তওহিদ : আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য এক ও একক সর্বাধিপতি প্রতিপালক । 
তিনি রাজত্ব, সৃষ্টি, ধন-সম্পদ ও কর্তৃত্বের অধিপতি । এতে কোন অংশীদার নেই । 
এককভাবে তিনিই প্রভু । এবাদত, আনুগত্য, আশা-ভরসা, সাহায্য ও ফরিয়াদের 
ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তার সাথে অংশীদার করা জায়েজ নেই । তিনি সুন্দর নামসমূহ 
ও মহান গুণাবলির অধিকারী, তার সদৃশ কোন জিনিস নেই । তিনি সর্ব-শ্রোতা ও 
সৰ্বপ্নষ্টা । 


তাওহীদের মর্যাদা ও আলামত 

১. তওহিদ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ ও তার আনুগত্যের সর্বোত্তম ও সর্ব 
শ্ৰেষ্ঠ পদ্ধতি । এ তাওহীদের বার্তা দিয়েই তিনি রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং এর 
ব্যাখ্যার জন্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে_ 

Cipla) 3 Mss FUEL BH 

‘এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি_যাতে আপনি 
মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন” 

অর্থাৎ শিরকের অন্ধকার হতে তাওহীদের আলোতে । 

২. তিনি তাওহীদের পরীক্ষা নেয়ার লক্ষ্যে জিন জাতি, মানবজাতি, ইহকাল- 
পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। যে এ তাওহীদ গ্রহণ করবে সে 
সৌভাগ্যবান, চিরসুখী। আর যে তাওহীদ প্রত্যাখ্যান করবে সে হতভাগা, চির 
দুঃখী । 

৩. তাওহীদ বিহীন আমল যত বড় কিংবা যত ভালই হোক-_অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত 
ও মূল্যহীন । এরশাদ হচ্ছে_ 


t Be 2 RE PE of ade 
(AM: ESN pm) SUSIE UE LES 5 


১ সুরা ইবরাহিম : ১ 
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তাওহীদ ও আকাইদ 


‘যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্মে ব্যর্থ হয়ে যেত ৷” 

8. নবী-রাসূলগণ তাওহীদের অনুশীলন, বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে 
কষ্ট সহ্য করেছেন, তাদের অনুসারীগণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ নিজের 
প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। কেউ ত্যাগ করেছেন নিজের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত ও মান- 
সম্ভম । কেউ তার প্রয়োজনীয় আহার হতে বঞ্চিত হয়েছেন। কেউ বিসর্জন দিয়েছেন 
আল্লাহ তাআলার রাস্তায় নিজের আত্মমর্যাদা পর্যন্ত । কেউ স্বীয় দেশ ত্যাগে বাধ্য 
হয়েছেন...ইত্যাদি । 


তাওহীদের নিদর্শন বা আলামত 

যেহেতু অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত তাওহিদ__কল্যাণকর, হিতকর ও সুউচ্চ 
স্থানের অধিকারী সেহেতু তার আল্লাহ প্রদত্ত বিস্তৃত কল্যাণ, প্রচুর সুফল ও অনেক 
উপকার দুনিয়া-আখেরাত তথা উভয় জগতে মোহনীয়, আকর্ষণীয় ও লোভনীয় । 
নিম্নে প্রধান প্রধান কতিপয় সুফলের নমুনা তুলে ধরা হল :_ 


প্রথমত : দুনিয়াবী সুফল : তাওহীদের বদৌলতে আমরা বিস্তর-বেহিসাব, 
সুফল-কল্যাণ অর্জন করে থাকি তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নিম্নরূপ : 

১. তাওহিদ মানে সত্য ও সততাকে আঁকড়ে ধরে ন্যায় ও ইনসাফের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকা। সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত হওয়া । মূর্খতা, কুসংস্কার, 
ধারণাব্রতীতা ও ভ্রান্তির উর্ধ্বে থাকা । এরশাদ হচ্ছে _ 

(¥:0 i) So 33 be BALI HAMS YS 

‘এ দ্বারাই প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলাই সত্য এবং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তারা 
যাদের পূজা করে সব মিথ্যা ৷'* 

২. তাওহিদ মানে জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা অর্জন করা । অবৈধভাবে কারো 
উপর অত্যাচার বা সীমা-লঙ্ঘন করা হতে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকা। রাসূল সা. 
বলেন_ 
ls 2 er bE BE ALN lL YN Ue = nll Ul ol 


es Nl Alls 


১ সূরা আনআম : ৮৮ 
২ সূরা লোকমান : ৩০ 
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‘আমি মানুষের সাথে জেহাদ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি_ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 
এ৷ ১!4!|) না বলবে ৷ যখন তারা 4১!!!) বলবে, আমার থেকে তাদের জান- 


মাল নিরাপদ করে নিবে। তবে শরিয়তের বিধি মোতাবেক__ শাস্তির উপযুক্ত হলে 


ভিন্ন কথা !' 
৩. তাওহিদ মানে উৎকৃষ্ট জীবন ও প্রভূত কল্যাণ অর্জন করা। এরশাদ 


হচ্ছে _ 

(AV: Jd ip) LL HE ELD La AG BI BS bs BLS Sa i 

‘যে সৎকর্ম সম্পাদন করে সে ঈমানদের পুরুষ হোক বা নারী আমি তাকে 
পবিত্র জীবন দান করব ৷” 

পক্ষান্তরে তাওহিদ প্রত্যাখ্যান করে যে নিমজ্জিত থাকে শিরকের অন্ধকারের 
অতল গহ্বরে__সে খুবই ভাগ্যহত, আল্লাহ তাআলার রহমত হতে বিতাড়িত এবং 
ংকীর্ণতার দুর্বিষহ জীবন যাপনে বাধ্য । এরশাদ হচ্ছে _ 

OY Eby). Af BEN EY ED CLS LEA I OB G3 LE BG FS 

‘এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে 
এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্ধিত করব ৷’ 

8৪. তাওহিদ মানে সাম্য-মৈত্রী ও ন্যায়-ইনসাফের বাস্তব অনুশীলন। কারণ 
তাওহিদ অনুসারীদের সামনে থাকে এক পরম ও অভীষ্ট লক্ষ, মহৎ উদ্দেশ্য_যার 
জন্য সে দুর্গম পথ অতিক্রম করছে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালার অপার 
সান্নিধ্য । তদুপরি তার থাকে সঠিক ও নির্ভুল দিক নির্দেশনা যার উপর দিয়ে সে 
নির্বিয়্নে পথ চলে ; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কিতাব, রাসূল সা. এর সুন্নত । সে 
উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে পারংগমতার সাথে স্বীয় ব্রত পালন করে। 
এরশাদ হচ্ছে_ 

HOE IE yp TEE CS i) 
নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট সে-ই সর্বাধিক সম্লান্ত যে সর্বাধিক 
পরহেজগার ৷'* রাসূল সা. বলেন 


১ সূরা আন নাহল : ৯৭ 
২ সূরা ত্বাহা : ১২৪ 
৩ সূরা আল হুযুরাত : ১৩ 
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A PRE dl 2 SOG pl lS pS BEY lO) 

‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা ও শরীর পর্যবেক্ষণ করেন না। তিনি 
পর্যবেক্ষণ করেন তোমাদের অন্তর ও আমল সমূহ ৷’ 

৫. তাওহিদ মানে মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত ও স্বাধীন করা। কারণ 
তাওহিদ বা একত্ববাদ-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তাআলার বশ্যতা, অধীনতা ও 
দীনতা স্বীকার করা । তার সৃষ্টি জীবের আনুগত্য ও পূজ্যতা পরিহার করা । তদুপরি 
তাওহিদ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও বোধশক্তিকে বিশ্বজগৎ ও এর ভিতর সৃষ্ট যাবতীয় 
বস্ত_জীব-উদ্ভিদ সম্পর্কে মুশরিক বা পৌত্তলিকদের আবিষ্কৃত-অনুসৃত কুসংস্কার ও 
বানোয়াট কল্প-কাহিনী হতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করে। মানুষের চিত্ত ও চেতনাকে 
পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত সকলের সামনে হীনতা নীচতা ও আত্মসমর্পণ হতে 
বিরত রাখে । সর্বোপরি মানুষের জীবন চক্রকে সীমা-লঙ্ঘনে অভ্যস্ত, প্রভুত্বের 
দাবিদার ও নববী আহ্বানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের আধিপত্য হতে মুক্ত করে। 

৬. তাওহিদ মানে ভারসাম্যপূর্ণ পরিশীলিত, পরিমার্জিত ব্যক্তিত গঠন করা । 
কারণ তাওহিদ সৃষ্টি কুলের সামনে এমন এক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছে _যা আল্লাহমুখী ও তার সন্তুষ্টির জিম্মাদার। তাওহিদে বিশ্বাসী ব্যক্তি মন- 
মস্তিষ্ক ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করে-__যা তার অন্তরে প্রশান্তি, হৃদয়ে অবিচলতা ও আত্মায় অনাবিল সুখ সযত্রে 
নিয়ে আসে । পক্ষান্তরে মূর্তিপূজকদের উপাস্য-হাজারো প্রভু তাদের অন্তরসমূহকে 
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বহুধা বিভক্ত করে রাখে । তারা সর্বদাই নানান পদ্ধতিতে তাদের 
উপাস্য-প্রভুদের সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকে। আল্লাহ তাআলা 
ইউসুফ আ.-এর উপদেশ উল্লেখ করেন 

(Ya: 2 8) SGN of S32 Sf tl LS 

‘হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক 
আল্লাহ?” অন্যত্ৰ বলেন 
dh HG DEES KD ES EIT BLIGE 43 EG I 5 

(Ya: np) SAN ABS 4 


১ সুরা ইউসুফ : ৩৯ 
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‘আল্লাহ তাআলা এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন : এক লোকের উপর বিরোধী 
ক’জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন-_তাদের উভয়ের অবস্থা 
কি সমান ? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।” 

৭. তাওহিদ আস্থাশীল দৃঢ় অস্তকরণ তৈরি করে। কারণ, তাওহিদ কানায় 
কানায় পূর্ণ করে দেয় মানুষের অস্তকরণকে আল্লাহ তাআলার আস্থা ও তার উপর 
নির্ভরতা দ্বারা । সে তার নিঃসঙ্গতা ও গোপনীয়তায় একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া 
অন্য কাউকে ভয় করে না। যেহেতু সে জানে আল্লাহ তাআলা ছাড়া এ বিশ্ব 
পরিমণ্ডলে কেউ হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে না। কিংবা উপকার বা অপকার কিছুই 
করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ছাড়া মানবজাতি যাদের এবাদত-উপাসনা করে 
তারা স্বয়ং নিজেদের লাভ ক্ষতির যোগ্যতা রাখে না। অন্যদের কল্যাণ-অকল্যাণ 
করার কোন প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ তাআলার ওলীগণ নির্বি্ন অন্তর ও 
আস্থাশীলতার অধিকারী হয়ে থাকেন, যার বাস্তব নমুনা আল্লাহ তাআলার নবী নূহ 
আ. । তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছেন_ 

SAAE LEG dt IS dl Dl EISHS ia EE I IE dj 0H 
(Vidas) DIES I Mahl FUELS TONIC 00h 
‘হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান এবং আল্লাহ্‌ 

তাআলার আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসিহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে 
আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের 
কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরিকদেরকে সমবেত করে নাও । যাতে 
তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। 
অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো 
না! 

এর উত্তম নমুনা আল্লাহ তাআলার নবী ইব্রাহীম আ. ৷ যখন তার সম্প্রদায় মূর্তি 
নিয়ে সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাকে শাসাচ্ছিল ও ভীতি প্রদর্শন করছিল। 
তখন তিনি বলেছেন_ 


১ সূরা আয যুমার : ২৯ 
২ সূরা ইউনুস : ৭১ 
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HEN oid BI EGAN Is SCN 
VEL SE so IES Cdl SH ESPEN SEG GU SS AY 
Sf ds FELLAS A Dl KAMP SAG ES SS AN GA Rit 
(ATA: PSS) 09262 28S LAS 2 
‘তোমরা যাদেরকে শরিক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না_তবে আমার 
পালনকর্তাই যদি ভিন্ন কিছু ইচ্ছা করেন (তবে ভিন্ন কথা) । আমার পালনকর্তাই 
প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না ? 
যাদেরকে তোমরা আল্লার তাআলার সাথে শরিক করে রেখেছ, তাদেরকে কীরূপে 
ভয় করব, অথচ তোমরা ভয় করোনা যে তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে এমন 
বস্তুকে শরিক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য কোন প্রমাণ 
অবতীর্ণ করেননি । অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে শাস্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, 
যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক ? যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর 
সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী ৷” আরো নমুনা 
নবী হুদ আ. ৷ যখন তাকে বলা হয়েছিল _ 


(Eg tag) AEA AN DENVILLE 
‘বরং আমরা তো বলি যে আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত 
চাপিয়ে দিয়েছে ।’* তিনি এর উত্তরে বলেনে_ 


YOU SIL 5555 i KOEP I. BS EGS SNAG Mil Sl 
JE SAME SE NL bs GEIS BG Be LEG BS) é003 3% 
{01-0 335 F El HlTe 
হুদ বললেন- আমি আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক 
যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ: তাকে 
ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে 
কোন অবকাশ দিয়ো না। আমি আল্লাহ তাআলার উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি 


১ সূরা আল আনআম : ৮০-৮২ 


২ সূরা হুদ : ৫৪ 
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আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার ৷ পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন 
প্রাণী নেই যা তার পূর্ণ আয়ত্তাধীণ নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ 
নেই৷” 

দ্বিতীয়ত : পরকালীন সুফল : যার প্রধান প্রধান কতিপয় শুভ পরিণাম 


নিয়ে তুলে ধরা হল : 


১. তওহিদ মানে জান্নাতে প্রবেশাধিকার ও জাহান্নাম হতে মুক্তির নিশ্চয়তা : 

যে তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করবে এবং যার নেকির পাল্লা গুনাহের পাল্লা 
হতে ভারী হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরশাদ হচ্ছে- 

CET PT RSE PD 

‘আর সে দিন যথার্থই ওজন করা হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে 
তারাই সফলকাম হবে ।’২ 

তাওহীদের উপর মারা যাওয়ার পরেও যে ব্যক্তির গুনাহের পাল্লা ভারী হবে, সে 
আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন ৷ চাইলে নিরেট মেহেরবাণী দ্বারা তাকে মাফ করে দিতে 
পারেন। অথবা তারই অনুমতিতে কোন সন্তুষ্ট ভাজনের সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে 
প্রবেশ করাতে পারেন। আর চাইলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করতে পারেন, যাতে 
সে গুনাহ থেকে পাক-সাফ হতে পারে। অতঃপর সে জাহান্নাম হতে বেরিয়ে 
আসবে। সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে না। বরং জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
অনুরূপ ভাষ্যই শাফায়াতের হাদিসে পাওয়া যায় । রাসূল সা. বলেন- 
BS md UG TED DS nd UE BNL AN JE 2 3 LH ob: db 

BIVLULY JG cp x ANY Gabe SUS S23 SG SL 
“আমি বলব, হে আমার রব, যারা 4৷ 3 |) বলেছে তাদের ব্যাপারে আমাকে 


সুপারিশ করার অনুমতি দিন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এ কাজ তোমার নয় বা 
তাদের ব্যাপার নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। তবে আমার ইজ্জত, অহমিকা 
ও বড়ত্বের শপথ, যারা এ৷ ১।0/] বলেছে তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ 


করাব। 


১ সূরা- হুদ : ৫৪-৫৬ 
২ সূরা আল আরাফ : ৮ 
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তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শিরক: শিরক মুশরিক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 
জান্নাতে প্রবেশ করার পথ রুদ্ধ করে দেয়। সে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। 
সে যত আমল সম্পাদন করুক তার কোনো কাজে আসবে না। এরশাদ হচ্ছে- 


5334) LE tp Gly Gs Sass Bi LE HEE HS Ln 
(VY S55 
‘নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তাআলা 
তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । 


অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই ।”” আয়েশা রা. এর হাদিসে এসেছে, তিনি 
বলেন- 


DS Je dl mks > 2 GU 3 ul wbx rl ld db cl 


Coal en eas SAE oI beg Jil SL axiiyN) IU Fl 
‘আমি বলেছি হে আল্লাহর রাসুল সা. ইবনে জাদআন ইসলাম পূর্বযুগে- 
করতো, এর দ্বারা কি সে উপকৃত হবে? তিনি উত্তর দিলেন: এ আমলগুলো তাকে 


কোন উপকৃত করতে পারবে না। যেহেতু সে কোন দিন বলেনি, > ১ ২০১ 
০% (হে আমার রব! কেয়ামতের দিন আমার গুনাহ মাফ কর ৷) 


২.তাওহীদের বদৌলতে নেক কাজের মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা মিলে : 
তাওহিদ দ্বীন বা ধর্মের মূল ভিত্তি এবং এঁ মূল স্তম্ভ যার উপর মিল্লাত বা ধর্মের 
গোড়াপত্তন হয়েছে। যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তাওহিদ নিয়ে আসবে তার অন্যান্য 
আমনলের মূল্যায়ন করা হবে। আর যে তাওহিদসহ আসতে পারবে না, তার সমস্ত 
আমল বিনষ্ট হবে এবং তা অস্তিত্বহীন গণ্য করা হবে। এরশাদ হচ্ছে- 
(AN:pLSNN 50) SMS GE BL SG 
‘যদি তারা শিরক করে, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্মে ব্যর্থ হয়ে যাবে৷’ 


১ সূরা : আল মায়েদা ৭২ 
২ সূরা : আল আন আম : ৮৮ 


22 


তাওহীদ ও আকাইদ 


৩. তাওহীদের ফলে গুনাহ মাফ ও অপরাধ মোচন হয় : 

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিকট নির্ভেজাল তাওহিদ ও শিরকের দূরতম 
সম্পর্ক মুক্ত খাটি আমল নিয়ে আসবে- তার সমস্ত পাপ মোচন করা হবে। তার 
সকল অপরাধ মাফ করা হবে। আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসীতে বলেন- 
ble EN bs GDS NY Ed 5 bles 221 Al sl 2 3 onl 

Eek 

‘হে আদম সন্তান তুমি যদি দুনিয়ার সমতুল্য পাত্রপূর্ণ অপরাধ নিয়ে আমার 
কাছে আস, অতঃপর আমার সঙ্গে কোন জিনিসকে শরীক করা থেকে মুক্ত হয়ে 
আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, আমি দুনিয়ার সমতুল্য পাত্রপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট 
উপস্থিত হব ৷’ 

তক্ুপ সুসংবাদ এসেছে আমলনামা সংক্রান্ত হাদিসে, যে টিকেটে .4৷ ১] ১ 
অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহিদ থাকবে সে টিকেটটি ওজনের পাল্লাতে গুনাহের 


নিরানব্বইটি নথিপত্রের উপর ভারী হবে । প্রত্যেকটি নথিপত্রের দৈর্ঘ্য হবে দৃষ্টি সীমা 
পৰ্যন্ত ৷ 


তাওহীদের প্রকার : 

ওলামায়ে কেরাম তওহিদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: 

প্রথমত : আল্লাহ তাআলার সত্তা, তার কার্যাবলী, তার বিশেষ্য ও বিশেষণ 
সমুহকে প্রতিষ্ঠিত করণ ও প্রতিপন্নকরণ । এ প্রকার তওহিদকে ওলামায়ে কেরাম 
নামকরণ করেছেন- ০১), 54> হিসেবে । (অর্থ:আল্লাহ তাআলার পরিচয় 
লাভ করা । তার প্রতিনিধি হিসেবে তদীয় সমস্ত বিধানাবলী মননে ও শরীরে, নিজের 
ভিতর ও অন্যের ভিতর সফল রূপায়ণ ও যথার্থ বাস্তবায়ন করা ।) 

কতেক ওলামায়ে কেরাম এ প্রকার তওহিদকে আবার দু’ভাগে ভাগ করেছেন: 

১. (224+) তওহিদুর রুবুবিয়্যাত বা প্রভূত্‌ ও প্রতিপালন সম্পর্কিত 


একত্ববাদ । অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি প্রদান । তার প্রত্যক্ষ ও 
স্বনিয়ন্ত্রিত কর্মসমূহে একমাত্র তাকেই সম্পাদনকারী জ্ঞান করা। যেমন-রাজত্ব, 
পরিকল্পনা, সৃষ্টি, কল্যাণ-অকল্যাণ, রিজিক প্রদান, জীবিত করণ ও মৃত্যুদান ইত্যাদি 
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কর্মসমূহ আল্লাহ তাআলা পরিকল্পনা করেন এবং প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভাবে একক 
সিদ্ধান্তে সম্পাদন করেন। 


আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায়: £25 দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত 


করে । যথা: 
(এক) আসমান-জমিন, জিন-ইনসান, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, আলো- 
বাতাস, চন্দ্র-সূর্যসহ যাবতীয় সৃষ্টি জীব একমাত্র আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা, 
তত্ত্বাবধান ও প্রত্যক্ষ নির্দেশ (,5) এর মাধ্যমে সৃজিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কারো 


থেকে সামান্যতম সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি। সৃষ্টির অণুপরিমাণ বস্তের সৃষ্টির ভিতর 
কারো অংশীদারিত্ও নেই । 

(দুই) যাবতীয় সৃষ্টিজগত পরিচালনা করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ 
তাআলা সংরক্ষণ করেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক 
আইন-কানুন প্রণয়ন, মুসলমান-মুসলমান, মুসলমান-অমুসলমান, অমুসলমান- 
অমুসলমান এর ভিতর সম্পর্ক-উন্নয়ন, সম্পর্ক-ছিন্নকরণ, লেন-দেন, উদারনীতি- 
কঠোরনীতি নির্নয় করণ, এবং এ সমস্ত জিনিসের প্রকৃতি ও ধরন ব্যাখ্যা করণ, 
এককমাত্র আল্লাহ তাআলার অধিকার । এর বিরুদ্ধাচারন করে কেউ যদি নিজেকে 
আংশিক বা সামগ্রিক অধিকার সংরক্ষণকারী মনে করে- সে বাস্তবে রুবুবিয়্যাতের 
দাবীদার । কাফের । যেমন ফেরআউন, নমরূদ। আবার কেউ যদি এর সামগ্রিক বা 
আংশিক অধিকারের অন্য কাউকে অংশীদার মনে করে, সে মুশরিক বা পৌত্তলিক । 
যেমন- মকন্কার আবু জাহেল, আবু লাহাব ও বর্তমান যুগের পৌত্তলিক সম্প্রদায় ৷ 
হোক না সে অংশিদারকৃত বস্তু সামাজিক সংঘঠন, রাষ্ট্রিয় পার্লামেন্ট কিংবা আস্ত 
‘জাতিক কোন সংস্থা । 

সুতরাং একজন মুসলমানকে রব হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে মেনে 
নিতে হবে। তাকে স্বতঃক্ষুর্ত ভাবে ঘোষণা করতে হবে: আল্লাহ তাআলাকে আমি 
রব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি। ইসলামকে আমি ধর্ম বা জীবন বিধান হিসেবে 
গ্রহণ করেছি। মুহাম্মদ সা.কে আমি নবী হিসেবে মেনে নিয়েছি। তাকে দৃঢ়্চিত্তে 
আরো ঘোষণা দিতে হবে: আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার 
মরণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি উভয় জাহানের পালনকর্তা । 

এর পরেই সে প্রবেশ করবে শান্তির শামিয়ানায়। আরোহন করবে মুক্তির 
তরীতে। তাওহিদ তথা ইসলামের কিস্তিতে । অতঃপর বিশ্বাসের এ তরীকে 
অবিশ্বাসের প্রলয়ংকারী ঝড়, উত্তাল তরঙ্গ ও সমূহ প্রতিকুলতা হতে হেফাজত করার 
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জন্য জীবন মরণ শপথ গ্রহণ করতে হবে। প্রশান্তচিত্ত, পূর্ণ বিশ্বাস, আর দৃঢ় আস্থা 
নিয়ে তাওহিদ তথা ইসলামের তরী বর্হিভূত সকল মানবজাতি: যারা শিরক-কুফর 
আর পথভ্রষ্টতার মহা সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, যারা নাজাতের এ তরীকে বিপদ সঙ্কুল, 
দূর্ভেদ্য দেয়ালঘেরা শাস্তি কুন্ড, মানুষের স্বাধীনতা হরণকারী ভাসমান জেলখানা, 
আধুনিকতা বির্বজিত সেকেলে সভ্যতার বাহক সমুদ্র পিষ্ঠে এক প্রাচীন দীপ মনে 
করে আছে, তাদেরকে এ তরীতে উঠার উদাত্বব আহবান জানাতে হবে। তবেই 
পরিগণিত হবে সে আল্লাহর সমীপে আত্নসমর্পনকারী পরিপূর্ণ মুসলমান । পরকালে 
বিশ্বাসী খাটি মুমিন ৷ 

২. (০৬০), 4১ ১০> =) অৰ্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে সব সত্তাগত বা গুণগত 


(বিশেষ্য ও বিশেষণ মূলক) নামসমূহ নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন, অথবা রাসূল 
সা. যে সব সত্তাগত বা গুণগত (বিশেষ্য ও বিশেষণ মুলক) নামসমূহ আল্লাহর জন্য 
বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে কোন ধরনের রূপদান বা সামঞ্জস্য বিধান, 
অপব্যাখ্যা বা বিকৃতি সাধন, কর্মহীনকরণ বা নিরর্থকরণ, দৃষ্টান্ত প্রদান বা সাদৃশ্য 
বর্ণনা ব্যতিরেকে বাস্তব সম্মত ও যথার্থভাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য 
উপযুক্ত মনে করা এবং সে হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা । 

দ্বিতীয়ত : কথা, কাজ এবং নিয়্যত ও ইচ্ছার সমন্বিত এবাদত একমাত্র আল্লাহ 
তাআলাকে উৎসর্গ করা। যেমন- মহব্বত, ভয়, আশা, মান্নত, কুরবানী, তওবা, 
নামায বা সালাত, রোজা বা সিয়াম সাধনা, যাকাত, হজ্বব...ইত্যাদি। এবাদত গুলো 
একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য জ্ঞান করা । এটাই কালেমায়ে তাওহিদ 4 ১) ১ 


এর অর্থ ও আবেদন। এ প্রকার তাওহিদকে ওলামায়ে কেরাম নামকরণ 
করেছেন (1৬); 25>) বলে । (অর্থ:একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে চাওয়া 


এবং এবাদতের মাধ্যমে শুধু তাকে পাওয়ার একান্তিক প্রচেষ্টা করা ৷) 

আল্লাহ তাআলা এ প্রকার তাওহিদসহ রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং এর 
জন্য আসমান হতে কিতাব নাজিল করেছেন। তবে রাসূলগন এবং তাদের দাওয়াতী 
সম্প্রদায়ের মাঝে তাওহীদের প্রথম প্রকার নিয়ে কোন বিবাদ, সংঘাত বা দ্বন্ধ ছিল 
না। কারণ এ প্রকার তাওহিদ তারা স্বীকার করতো, অস্বীকার করতো না। 
উদাহরণত এঁ সমস্ত মুশরেকগণ যাদের নিকট দাওয়াতের জন্য রাসূল সা.কে প্রেরণ 
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দানকারী, মৃত্যু প্রদানকারী, সার্বিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । যেমন- পবিত্র 
কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে: 
১.এরশাদ হচ্ছে- 
GN de lige P LAGE APU GE ts ls 23 
‘আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে 
অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ ৷” 
২.আরো এরশাদ হচ্ছে- 
Ly) MLE ES in SNe ELC CN SF ss El 5 
(HY TES) 
‘যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, 
অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা 
অবশ্যই বলবে আল্লাহ!’ ২ 


৩.আরো এরশাদ হচ্ছে- 
E33 AE EE EE STMT EEL EE ENE EEE TEE 
Os EAE I SUE ERS LT Cl SING EM SOL Pb 


ed SEI TULL TNT AL HEE BS 
‘তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযীদান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন 
থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃতের 
ভেতর থেকে বের করেন? এবং কে মৃতকে জীবিতের মধ্য হতে থেকে বের করেন? 
কে করেন কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি 
বলো তারপরেও ভয় করছ না? ।'* 
হ্যা, ঝগড়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল:__|, ০25 এ 5 (অর্থ:একমাত্র আল্লাহ 


তাআলাকে চাওয়া এবং এবাদতের মাধ্যমে শুধু তাকে পাওয়ার একান্তিক প্রচেষ্টা 
করা ।) অর্থাৎ এক উপাস্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে, শুধু আল্লাহর জন্য এবাদত 


১ সূরা যুখরুফ : ৮৭ । 
২ সূরা : আল আনকাবুত- ৬৩ 
৩ সূরা : ইউনুস-৩১ 
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সীমিত করনের ভিতর এবং 4 ১|]) এর সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করা নিয়েই মূল 
ঝগড়া । আল্লাহ তাআলা আরবের কাফেরদের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছে: 
islstl fe HL GEG $03 DEL LAT 4 Sj 1do3 By ESN Fs 
23 F SIAN SSH GK Bod CEP HIE Oy Sg 
v-০: 2 
‘সে কি বহু উপাস্যের পরির্বতে এক উপাস্যের উপাসন৷ সাব্যস্ত করে দিয়েছে। 
নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার । কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে 
যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পুজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয় এ 
বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা 
শুনিনি । এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়।’” আরো এরশাদ হচ্ছে- 
LE E410 Ef S15 tr 0¥ LECITHIN SK TS BE 
YY: Lalli pe FP LM ILS BLE HY 
‘তাদের যখন বলা হত আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ওুদ্ধত্য 
প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের 
উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?’* 
C5 se FUG BAG BANG IIL NG BG OF NG HG L5H YG 
র্কখা 
‘তারা বলেছে : তোমরা তোমদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ 
করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে !'* 


বরং কুরআনের ভাষানুযায়ী বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র এ প্রকার 
তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য রাসূলদের স্ব স্ব সম্প্রদায় ও কওমের নিকট 
প্রেরণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে- 


Ep Sch = 


১ সূরা : সাদ- ৫-৭ 
২ সূরা : সাফফাত : ৩৫-৩৬ 
৩ সূরা নূহ : ২৩ । 
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‘আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরন করেছি এই মর্মে যে, তোমরা 
আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক ।’ (আন নাহল:৬৩) 
Yo: Ny SBE ANILINE 2 2 N05 bn LS te Gch 
‘আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশেই প্রেরণ 
করেছি যে আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই । সুতরাং আমারই এবাদত কর” 
তবে অবশ্যই পরকালের নাজাতের জন্য উভয় তাওহীদের বাস্তবায়ন করতে ও 
মানতে হবে । যে ব্যক্তি শুধুমাত্র প্রথম প্রকার তাওহিদ (০.53)1, =| >) নিয়ে 


আসবে । দ্বিতীয় প্রকার তাওহিদ (4), ০55) পরিত্যাগ করবে -যা 


অধিকাংশ মুশরিকদের অবস্থা- সে কোনো ভাবেই উপকৃত হবে না। এ তাওহিদ 
তাকে মুক্তি দিতে পারবে না । পবিত্র কুরআন তাদের কাফের ঘোষণা করেছে এবং 
শিরকের দ্বারা বিশেষায়িত করেছে। এরশাদ হচ্ছে- 
(kn 530) 8 N13 098 EL AGN dU AIS Ls UG 
‘অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরক 
করে।* 
অত্র আয়াতে ঈমান গ্রহণের অর্থ- আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তিনি সৃষ্টিকর্তা, 
পরিকল্পনাকারীর উপর ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করা । শিরক করার অর্থ: 
এবাদতের ভিতর আল্লাহ তাআলার অংশীদার সাব্যস্ত করা । একটি উদাহরণ- মক্কার 
মুশরিকগণ কা’বা ঘরের তওয়াফ করার সময় তালবিয়ার ভিতর বলতো: 
la by AED AS SND BDAY I 
‘হে আল্লাহ ! আমি উপস্থিত । তোমার কোনো অংশীদার নেই । তবে যে সমস্ত 
অংশিদারগণ একমাত্র তোমারই জন্য- তারা ছাড়া । যাদের মালিক তুমি এবং 
তাদের মালিকাধীন জিনিসের মালিক ও তুমি ৷” 


তাওহীদের উপর একটি পর্যালোচনা 


১ সূরা : আম্বিয়া- ২৫ 
২ সূরা : ইউসুফ-১০৬ 
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১. তওহিদ তাওবঝ্বীফী বা ওহীর উপর নির্ভরশীল : বান্দা হিসেবে আমরা যখনই 
তওহিদ নিয়ে পর্যালোচনা করবো, আল্লাহ তাআলা ও তার রসূলের বর্ণনাকৃত 
নির্ধারিত সীমা রেখার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবো । কারণ এখানে বাড়ানো-কমানো, 
বিকৃতকরণ ও পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই । শুধুমাত্র কুরআনুল কারীম ও 
নির্ভরযোগ্য সনদে প্রাপ্ত হাদীস হতেই তাওহিদ গ্রহণ করতে হবে। রাসূল সা. 
তাওহীদের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সুতরাং যে কোন ব্যক্তির তাওহিদ নিয়ে 
যে কোনো মন্তব্য করার অধিকার নেই । তদুপরি কুরআন বা হাদীস বুঝার জন্য 
কুরআনের অপর আয়াত বা অপর আরেকটি হাদীসের - যেখানে আলোচিত আয়াত 
বা হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে- শরাণাপন্ন হতে হবে। সাথে সাথে সাহাবায়ে 
কেরাম ও আদর্শ পূর্বসুরীগণের ইলম ও ব্যাখ্যার দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে। 

যেহেতু তাওহিদ ওহী নির্ভর, যেখানে যুক্তি, অনুমান বা কল্পনার বিন্ধুমাত্র দখল 
নেই । সেহেতু তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করার গুরুত্ব ও শিক্ষা দেয়ার অপরিহার্যতা 
সহজেই অনুমেয় ও বোধগম্য । এও সুষ্পষ্ট যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ওহী ব্যতীত 
তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করার বিকল্প নেই । কারণ মানুষ যদি না জানে তাওহীদের 
দ্বারা কি উদ্দেশ্য? তাহলে সে কিভাবে তাওহিদবাদী বা একত্ববাদী হবে? 

২. তাওহীদকে তার সার্বজননীতা ও ব্যাপকতা সহকারে গ্রহণ করতে হবে : 

রাসূল সা.দের উভয় প্রকার তাওহিদ অর্থাৎ ০5), ৬:৮5 এবং ১% 


১), ০%| সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে। উভয় প্রকার গ্রহণ করা ছাড়া কোন 


বান্দার ভিতর তাওহিদ পূর্ণতা পাবে না। কিন্তু বাস্তব ময়দানে আমরা যখন 
আলেমদের ও দ্বীনের পথে আহবান কারীদের প্রতি দৃষ্টি দেই, সুস্পষ্ট ক্রটি ও ফাটল 
দেখতে পাই৷ কেউ কেউ তাওহীদের কোনো এক প্রকারে গুরুত্বারোপ করে অপর 
প্রকারকে গুরুত্বহীন রেখে দিয়েছে। 

কতিপয় লোকের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাওহীদের কিয়দাংশ 
তাওহিদ থেকে বের করে দিয়ে তাওহীদের অঙ্গহানী করেছে। বরং যে অন্যদের 
পরিত্যাগকৃত তাওহীদের অংশকে শিক্ষা দেয় তাকে তারা বেদ’আতের অভিযোগে 
অভিযুক্ত করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে পরিত্যাগকৃত অংশ তাওহীদের 
অন্তর্ভুক্ত নয় । 

উদাহরণ স্বরূপ: কেউ কেউ মনে করে আছেন- নিয়ত ও এবাদতের মাধ্যমে 
আল্লাহ তাআলাকে কামনা করাই হল মূল তাওহিদ । যেমন- আল্লাহ তাআলা জন্য 
কুরবানী করা, শুধু তার নামেই শপথ করা, তার জন্য মান্নত করা এবং তার কাছে 
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দোয়া করা। তারা তাওহীদের বাকি অংশকে হিসেবে আনে না, কখনো আনলে 
তেমন গুরুত্ব দেয় না। যেমন- ফয়সালার জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকট তথা 
কুরআনের শরনাপন্ন হওয়া । তাগুতের মীমাংসার সমাধান কামনা না করা । 

কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বের তাওহিদ এবং মীমাংসার জন্য 
একমাত্র তার শরণাপন্ন হওয়ার তাওহিদে গুরুত্ব প্রদান করেন। তাওহীদের অন্যান্য 
প্রকারকে গুরুত্ব প্রদান করেন না । যেমন- একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া 
করা, মান্নত করলে তাঁর জন্য করা, তার নামে শপথ করা, পূর্ণ অর্থবোথক, সুন্দর 
সুন্দর বিশেষ্য ও বিশেষণ মূলক নামসমূহকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট 
করা। 

উল্লেখিত সকল গ্রুপেই তাওহিদ বুঝার ক্ষেত্রে ভুল আছে। কারণ তারা 
তাওহিদকে যে ভাবে বুঝেছে তাওহিদ তার চেয়ে ব্যাপক ও ব্যাপকতর। যে 
তাওহীদের কোনো এক প্রকারে ভুল করল সে মূল বিষয়ে ভুল করল । এরশাদ 
হচ্ছে- 
SE NL Re DS 4 HE G aie S385 SEI a S05 
fe), KAP SSE Eyl US SLE I OD2 HGS Sn sd 


(A0:5 4 
‘তবে কি তোমর৷ গ্রন্থের কিয়দাংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দাংশ অবিশ্বাস কর! 
যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুৰ্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। 
ক্ব্য়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌছে দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা 
তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্ক বেখবর নন” 
উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে বিশেষ দল, কোন আলেম অথবা দ্বীনের প্রতি 
আহবানকারীদের প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করা হচ্ছেনা । বরং অভিযোগ হল তাদের 
বিরুদ্ধে যাদের মধ্যে রয়েছে গুরুত্ব প্রদানকৃত অংশে তাওহিদকে সীমাবদ্ধ করন 
এবং তাওহীদের অপর অংশের ক্ষেত্রে তাদের অবহেলা প্রদর্শন এবং যারা অপর 
অংশের প্রতি গুরুত্ব দেয় তাদেরকে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট ও বিকৃত অভিযোগে অভিযুক্ত 
করা। 
৩. তাওহীদের শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয় : অধিকাংশ মানুষের নিকট 
তাওহীদের তাত্ত্বিক জ্ঞান এখন আর অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট নয়। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে 


১ সূরা : বাক্ধারা-৮৫ 
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ইহা জরুরীও বটে । কিন্তু এতটুকু তাত্বিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়। বরং সে তাত্ত্বিক 
জ্ঞানানুযায়ী অনুপ্ৰাণীত হওয়া, তার কাছে আত্নুসম্পর্ণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল 
করা কর্তব্য । 

যেমন আল্লাহ তাআলা রিযিক দাতা, সুসংহত সুদৃঢ় ক্ষমতার অধিকার- শুধু 
এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে আভ্যন্তরীন সক্রিয়া অনুভুতির প্রয়োজন আছে। 
অর্থাৎ তাকদীরের উপর বিশ্বাস করত হাতছাড়া হয়ে যাওয়া জিনিসের জন্য বিষন্ন না 
হওয়া ৷ নাজায়েয বা অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টা না করা । ধর্মীয় দায় 
দায়িত্‌ ও অবশ্য কর্তব্যকে জলাঞ্জলী দিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্যে আপাদ-মস্তক 
আত্মনিয়োগ না করা । হালাল ও বৈধ সম্পদ উপার্জনের জন্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত 
পন্থা ও পদ্ধতিকে অবহেলা কিংবা পরিত্যাগ না করা । 
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কালেমায়ে শাহাদাত : অর্থ, শর্তাবলী, লঙ্ঘন ও বিরুদ্ধাচরণ 


ইসলামের গোড়া পত্তন হয়েছে শিরকের কলঙ্ক ও পৌত্তলিকতার নোংড়ামী মুক্ত 
খাঁটি, নিভের্জাল তাওহিদ তথা একত্বাদের উপর ৷ যার রূপকার 4 ১!) ও ০ 
৷ 0:৮০ এর শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদান । 

এ৷ )৷ |) এর শাহাদাতের উদ্দেশ্য: বিনয়-নম্‌ ভাবে নিজেকে আল্লাহর সমীপে 
সপে দেয়া, তার বশ্যতা মেনে নেয়া । তিনি এক তার কোন শরীক নেই, এটা 
ঘোষণা দেয়া ৷ 

4,০১৯ এর শাহদাতের উদ্দেশ্য: নিজেকে সপে দেয়ার পদ্ধতি ও 
এবাদতের বিশদ বর্ণনা মুহাম্মদ সা. এর নিকট হতে গ্রহণ করা। উভয় শাহাদাতের 
মৌখিক উচ্চারণ ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামকে আলিঙ্গন করার বহিঃপ্রকাশ । 

ক্ব্য়ামতের দিন দুইটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তান স্বীয় 
অবস্থান ত্যাগ করতে পারবে না। 

প্রথম প্রশ্ন : তোমরা কার এবাদত করতে ? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন : রসূল সা.কে কি জাওয়াব দিয়েছ ? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তর : ইলম তথা আল্লাহর পরিচয় লাভ, মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান 
এবং আমলের মাধ্যমে 4 ১! এ!) এর বাস্তবায়ন । 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর: ইলম তথা রসূল সা. এর পরিচয় লাভ, মৌখিক স্বীকৃতি 
প্রদান এবং আনুগত্যের মাধ্যমে ৷ 0,4১ ৯৫ এর বাস্তবায়ন। 


4 |) এর সাক্ষ্য প্রদানের তাৎপর্য : 


সংবেদনশীল, তাৎপর্যপূর্ণ এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ হল: ‘সত্যিকারার্থে আল্লাহ 
ছাড়া কেউ এবাদতের উপযুক্ত নয়। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর্তা, 
অধিপতি, রিযিকদাতা, কল্যাণ সাধনকারী, ক্ষতিসাধনকারী ও পরিচালনাকারী, 
সেহেতু আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য বান্দা স্বীয় নিবেদন, আশা, ভয়, মহব্বত, মীমাংসা, 
ভরসা এবং সমস্ত কর্মকান্ডের ব্যাপারে একমাত্র তার শরণাপন্ন হবে, অন্য কারো 
নয়। 
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শাহাদাতের মূল ভিত্তি : 
শাহাদাত বা 4৷ ১} এ!) এর সাক্ষ্য মূল দুইটি ভিত্তির উপর নির্ভরশীল 
১. প্রত্যাখ্যান । 


২. স্বীকৃতি প্রদান । 


4!|) : প্ৰত্যাখ্যান । অৰ্থাৎ এবাদতের উপযুক্ত যে কোনো উপাস্যের অস্তিত্ুকে 
প্রত্যাখ্যান করা, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত । 

4১ : স্বীকৃতি প্রদান। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এবাদতের উপযুক্ত অন্য 
কেউ নয়, এর স্বীকৃতি প্রদান করা। 


4১!) এর শর্ত সমূহ : 

আলোচিত কালেমায়ে তাওহিদ জান্নাতে প্রবেশের চাবি স্বরূপ, জাহান্নাম তাতে 
মুক্তির ঢাল স্বরূপ । এরশাদ হচ্ছে- 

EA > BNLAN fl PI Sb or 

“যে 4 ১! 1) (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই) এর অর্থ, তাৎপর্যের 
জ্ঞান নিয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে” 

রসূল সা. আরো বলেন- 

“অবশ্যই আল্লাহ তাআলা এ ব্যক্তির উপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে 
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে 4 ১] এ!) কালিমাটি পাঠ করেছে।” 

আফসোস! অনেক মানুষ কালেমায়ে শাহাদাত শুধু মুখে উচ্চারণ করে 
পরমানন্দে নিশ্চিন্ত বসে আছে, অথচ এর শর্ত, এর দাবী বাস্তবায়ন যে কত 


অপরিহার্য তা একেবারে বেমালুম ভুলে আছে। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.কে প্রশ্ন 


EE 0b ll dN ples or be ING ch UE LA Glas BUY AN ol 


Dd AN Ds ll df lin 
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এ৷ ১। |) কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি উত্তর দিলেন- অবশ্যই । তবে প্রতিটি 
চাবির কিন্তু দাত থাকে । যদি তুমি দাঁত আছে এমন চাবি নিয়ে আস, তোমাকে 
দরজা খুলে দেয়া হবে। অন্যথায় দরজা খুলে দেয়া হবে না। 

কতেক প্রজ্ঞাময় ওলামায়ে কেরাম নিম্নের পংতির মাধ্যমে 4১/3 এর 


শৰ্তগুলো একত্ৰিত করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। 
Ud dls Sls iz Sino; oS Uk le 
Uf 5 UNI cr SY Go Le Ls OLAS gal 59 
১.ইলম। 
২.দূঢ় বিশ্বাস । 
৩.ইখলাছ। 
৪.সততা আন্তরিকতা । 
৫.ভালবাসা। 
৬.আত্নুসমৰ্পণ । 
৭. 4 )||) কে মনে প্রাণে গ্রহণ করা। 


৮. আল্লাহর বিপরীতে উপাস্য সকল মূর্তি পত্যাখ্যান করা । 


আটটি মূল ভিত্তির উপর সামান্য আলোকপাত : 
১. এই কালেমার অর্থ, আবেদন ও দাবী সৰ্ম্পকে জ্ঞান অর্জন করা, অজ্ঞতা 


পরিহার করা : 

বান্দাকে অবশ্যই জানতে হবে 4১!) (প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণ) অস্বীকৃতি ও 
স্বীকৃতি দুইটি বিষয়ের সমন্বয় । এই কালিমার দাবি হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া যে কোন 
জিনিসের এবাদতের উপযুক্ততা প্রত্যাখ্যান করা এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য 
স্বীকৃতি প্রদান করা । এরশাদ হচ্ছে- 

(V4 ty) AL BG HII HG 

‘জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । ক্ষমা প্রার্থনা করুন 

আপনার ক্রটির জন্যে ৷” রসূল সা. বলেছেন- 


১ সূরা : মুহাম্মদ-১৯ 
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LA > BNL LY fd Ps Sb on 

‘যে ব্যক্তি ৷ 3। এ!) এর তাৎপর্য ও অর্থ জানাবস্থায় মারা গেল, সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে! 

২. এই কালেমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, সংশয়-সন্দেহ পরিত্যাগ করা: 

4 )। 4) এর অর্থ ও তাৎপর্যকে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করার মানে, এর ব্যাপারে 
কোনো ধরনের সংশয়, সন্দেহ বা কিংকর্তব্য বিমূঢ়তার বিন্ধুমাত্র শংমিশ্রন থাকতে 
পারবে না। এরশাদ হচ্ছে- 
best SES DL ARES ETT L255 dl A adh Sh 

(0: ali) 8 0 SLE Bf 
পোষণ করে না এবং আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা জেহাদ করে। 
তারাই সত্যনিষ্ঠ ৷” রসূল সা. আবু হুরায়াকে বলেন, 

Of giz BUllis ols or Cd 3 ai lol oss Fa Alin lb 
Eb oid al le Lise BIN) 0) Y 

‘হে আবু হুরায়রা! তুমি আমার এ দু'টি জুতো নিয়ে যাও- তাকে জুতো দু*টি 
প্রদান করলেন- এ দেয়ালের ওপাশে অন্তরের অন্তস্থল হতে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ১ 
4) এর সাক্ষ্য প্রদানকারী যার সাথেই তুমি সাক্ষাত করবে তাকে জান্নাতের 

ংবাদ দাও !’ 

৩. এই কালেমার আবেদন ও দাবী স্বতঃক্ষুর্ত গহণ করা, প্রত্যাখ্যান না করা : 

অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে এই কালেমার আবেদন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা । 
যে ব্যক্তি এই কালেমার আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করবে, আন্তরিক ভাবে মেনে না 
নিবে সে কাফের । সাধারণত প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে অহংকার, বিরোধিতা, 
হিংসা, বাপ-দাদার অন্ধানুকরণ ইত্যাদি কারণে। যেমন পবিত্র কুরআনের ভাষায় 
অহংকার বশত 4ু৷১।]] এর অর্থ ও তাৎপর্যকে প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের 


ওঁদ্ধত্য প্রকাশ সম্পর্কে হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে- 


১ সূরা : আল হুযুরাত-১৫ 


35 


তাওহীদ ও আকাইদ 


LE CGE Ef S15 tr 0¥ LECITHIN SK TS BLE 
FY 1-Y 0: ball ip POSE 
“তাদের যখন বলা হত আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা গওদ্ধত্য 
প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের 
পরিত্যাগ করব?” 
অতীত উম্মতের ভিতর যারা এই কালেমার আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে, আন্ত 
রিক ভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের থেকে নেয়া প্রতিশোধ চিত্র 
পবিত্র কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে- 
a ME ool Lee 


ee TF tr NE 


edad 

‘এমনি ভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ 
করেছি, তখন তাদেরই বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের 
পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলি। সে 
বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি 
তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই 
বলবে, তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। ফলে 
আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতঃপর দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের 
পরিণাম কিরূপ হয়েছে’ 

8. এই কালেমার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, পরিত্যক্ত করে না রাখা: 

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ, অভ্যন্তরিণ মননশীলতার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
এই কালিমার অর্থ, আবেদন ও তাৎপর্যকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়া । যার সত্যতা 
অপছন্দনীয় বস্তুগুলো বর্জন এবং তার গোস্বা ও রাগান্বিত বিষয়-বস্তুগুলো পরিহার 
করার মাধ্যমে । এরশাদ হচ্ছে- 


১ সাফফাত:৩৫-৩৬ । 


২ সূরা : আয যুখরুফ- ২৩-২৫ 
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LANNE dl IG BIG Al ALIS Lt AG IEG LS 4G 
(YY-YYOLD 4) 2248 EEL SG 15 145 EY 3 
‘যে ব্যক্তি সৎকর্ম পরায়ন হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে, সে দৃঢ়ভাবে 
ধারণ করে এক মজবুত হাতল । যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। যে 
ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে ক্লিষ্ট না করে।”” অন্যত্র এরশাদ 
হচ্ছে- 
CE ood SUEY EES Fs GS IAL SS OEY D5 
GN Soe Pd Fee TSE 
‘অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, 
যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মেনে না 
নেয়, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে!’ রসূল সা. 
বলেছেন- 
LE Ls lp IR > MS PFD 
‘তোমাদের কেউ মুমিন বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আনীত 
বিধানের প্রতি তার প্রবৃত্তি আনুগত্য প্রকাশ না করবে ৷” 
৫. এই কালেমার ব্যাপারে নিরেট সততা প্রর্দশন করা, মিথ্যা ও কপটতা 
পরিহার করা : 
বান্দার অন্তরে সুপ্ত অভিব্যক্তির সাথে মুখের উচ্চারণের এতটুকু সমন্বয় থাকতে 
হবে, যার দ্বারা তার অবস্থা মুনাফিক তথা কপটদের অবস্থা হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে 
যায়- যারা মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নিয়ে মুখে এমন সব কথা উচ্চারণ করে যা 
তাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে না। এরশাদ হচ্ছে- 
AG SLE LAG TSP UG Se iis AIH pl 5 
AG SZ IG SF gol BAP IS UG HET Ny OE GG 1 
()-A:EAlE0) &N¥ 04S IE Gf DE 


১ সূরা : লুকমান-২২-২৩ 
২ সূরা : নিসা- ৬৪ 
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‘আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও 
পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং 
ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এর দ্বারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা 
দেয় না। অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর 
আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত 
রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন ৷” 

রসূল সা. বলেছেন: 

SUL fe dl a> Nl al cx Gas dN) dN ug oll 


‘যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে 4 3!) এর সাক্ষ্য প্রদান করবে তার উপর আল্লাহ্‌ 


তাআলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন!’ 

৬. এই কালেমার প্রতি খাঁটি মহব্বত প্রদর্শন করা, বিদ্বেষ পোষণ না করা : 

এই কালিমা ও তার আবেদনের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও মহব্বত রাখা । অর্থাৎ 
এই কালেমা অনুযায়ী আমল পছন্দ করা, যারা এর উপর আমল করে এবং এর প্রতি 
আহবান করে তাদের মহব্বত করা । যারা এই কালেমাকে অপছন্দ করে এর সাথে 
প্রতারণা বা মিথ্যারোপ করে, এর থেকে পৃষ্ঠপ্রদশন করে ও এর প্রচার প্রসারকে 
বাধাগ্রস্ত করে, তাদেরকে অপছন্দ ও প্রতিহত করা । এই কালেমার প্রতি মহব্বতের 
প্রমাণ দেয়ার জন্য আরো প্রয়োজন- আল্লাহ তাআলার আদেশকৃত ও পছন্দনীয় 
জিনিসগুলো বাস্তবায়ন করা, যদিও তা প্রবৃত্তির বিপরীত হয়। অপরপক্ষে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিষেধকৃত ও অপছন্দনীয় জিনিসগুলোর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তা 
হতে দূরে থাকা, যদিও তার প্রতি অন্তর ধাবিত হয়। আল্লাহর বান্দাদের সাথে 
সর্ম্পক স্থাপন করা । আল্লাহর শত্রুদের সাথে সৰ্ম্পকচ্ছেদ করা। রসূলের অনুকরণ 
করা । তার দিক নির্দেশনার অনুসরণ করা। তার আনীত বিধানকে কবুল করা। এ 
ছাড়া মহব্বত শুধু একটি দাবী যার কোন বাস্তবতা নেই । এরশাদ হচ্ছে- 


BE BLE OBE Holy SEZ aj BH wc ly # sss AE 
b> Ml pal RDG Bf CS Es Dll dl 992 Sp nll 
(\ 10:5 415) 5) 


‘আর কোন লোক এমন রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে 
এবং এদের প্রতি এমন ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে 


১ সূরা : আল বাক্ধারা-৮-১০ 
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থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ 
বেশী ৷” 

অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহিদ তাদের অন্তরে ও হৃদয়ে স্থায়ীরূপ নিয়েছে। তাদের 
অন্তর ও হৃদয় এ কালেমা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, বিধায় অন্য কোনো জিনিসের জন্য 
তাদের অন্তর উনুক্ত হয় না । তাদের অন্তরে যত মহব্বত-বিদ্বেষ দেখা যায় সব এই 
কালেমার অনুকরণে উৎসারিত হয়। 

৭. এই কালেমার প্রতি পূর্ণ এখলাস প্রদর্শন করা, লৌকিকতা, সুখ্যাতি ও 
অংশিদারিত্ব পরিহার করা : 

সমস্ত এবাদতে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে মনোনিবেশন করা। ছোট 
বড় সমস্ত শিরক হতে নিয়্যত পরিশুদ্ধ রাখা । এরশাদ হচ্ছে- 
SIT ENT ES EEN LLET BEE BAN YS Beale BLL ১) Ll 7 

(0:40) K oF 5 tno 

‘তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ট ভাবে 
আল্লাহ তাআলার এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই 
সঠিক ধর্ম ৷'* রসূল সা. বলেছেন- 

‘আল্লাহ তাআলা এ ব্যক্তির উপর জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ 
তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য 4 ১! এ] বলেছে” 


SESS ON axl ope Bl dol EB UG sf ae Bl GS 22 Gl 9 
cl Ub he df oT ia 2 SAY Of 52 All lb cb A dG CLD ey 
or bale BIN) AN JG cp DUD ep gly PUL Sa fe do > 


‘আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত: তিনি বলেন আমি বলেছি হে আল্লাহর রসূল সা. 
কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশের মাধ্যমে কে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান হবে? 
তিনি বললেন : হে আবু হুরায়রা, আমি নিশ্চিতভাবে ধারণা করেছিলাম যে, এ 


১ সূরা : আল বাক্ধারা-১৬৫ 
২ সূরা : আল বায়্যিনাহ-৫ 
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ব্যাপারে তোমার আগে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। যেহেতু হাদিসের প্রতি 
তোমার অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। (শুন!) কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত বা 
সুপারিশ দ্বারা এ ব্যক্তি বেশী লাভবান হবে যে অন্তরের অন্তস্থল হতে নিবিষ্ট 
চিত্তে ৷ ১। এ!) বলেছে ৷’ 


৮. আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্যদের অস্বীকার করা : 

বান্দার উচিত আল্লাহ তাআলা ব্যতীত ধারণা প্রসূত সকল উপাস্য-মা'বুদ 
অস্বীকার করা। সাথে সাথে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় করা যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন 
উপাস্য নেই । আল্লাহ ছাড়া যাদের এবাদত করা হচ্ছে সব অসাড়। যে কেউ এ 
সমস্ত কাজ করে সে আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করে, হোক না সে উপাস্য 
(মা’বুদ) নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেস্তা, প্রেরিত রসূল, নেককার ওলী, পাথর, গাছ, চন্দ্র, 
দল, গোষ্টি-জ্ঞাতি, অথবা কোন সংবিধান...ইত্যাদি। এরশাদ হচ্ছে- 


EEE é FBI Bs A DAA IB AL sks o hla SS 
(Y 01:5 45) .&Y 013 mle 


‘যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে সে ধারণ 
করে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংগবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন” 


(Yell iggd SNS HLL II L5H Bate 

‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা 
আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর!’ রসূল সা.বলেছেন- 

‘যে 4৷১||) বলেছে এবং আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যকে অস্বীকার করেছে 
তার সম্পদ ও জীবন হারাম হয়ে গেছে এবং তার হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত ৷ 

হে মুসলিম ভাই! তুমি ভাল করে জেনে নাও: জান্নাতের সৌভাগ্য লাভ করা, 
জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়া এ কালেমার উপর অটল, অবিরাম অবিচল থেকে 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা ব্যতিত সম্ভব নয় । এরশাদ হচ্ছে- 


১ সূরা : আল বাক্ধারা-২৫৬ 
২ সূরা : আন নাহল- ৩৬ 
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Ti) &N VP ALL ENGL VYS SEE MUANA iG 
()Y:0l ae 
‘হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমন ভাবে ভয় 
করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।” রসূল সা. 
বলেছেন: 
ELL fs bt BUS AN Sb cpa 
‘আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক না করে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে ।’ অন্যত্র বলেন- 
EL SNL fe Sb 5 BNL UIN JE Ls cp be 
‘যে ব্যক্তি 4৷ ১] |) বলেছে অতঃপর এর উপর স্থির থেকে মারা গিয়েছে সে 
অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে!” 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই কালেমা ভিন্ন অন্য কোন নীতির উপর স্থির থেকে 
আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে এবং শিরক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে। এরশাদ হচ্ছে- 
CEN) BEM ULSAN HS a SLM IATY 
“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। 
তিনি ক্ষমা করেন এর নিয়ন পর্যায়ের পাপ- যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন ।'* অন্যত্র 
এরশাদ হচ্ছে- 
V3 Ee ETAT ENT LSE Yh Sa BAL EGR 
(VY :55Ul 5) 0) 
নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে অংশিদার স্থির করে, আল্লাহ তাআলা 


তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম । অত্যাচারিদের 
কোন সাহায্যকারী নেই ।'* রসূল সা. বলেছেন- 


১ সূরা : আলে ইমরান-১০২ 
২ সূরা : নিসা-৪৮ 
৩ সূরা : আল মায়েদা-৭২ 
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JU js bs a D2 ed rs AS fs bt a 5 AY dD nr 
‘যে শিরক মুক্ত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শিরকে জড়িত হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, 
সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’ 


4৮০১৭৫ এর সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ : 
&৷/;-১এ০৩ এর সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ: মৌখিক ভাবে স্বীকৃতির সাথে সাথে 


অন্তরে অবিচল, অটল ও অগাধ বিশ্বাস রাখা যে, তাদের নিকট আল্লাহর রেসালত 
বা বাণী পৌঁছানোর জন্য মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ দায়িত্ব প্রাপ্ত, রসূল । এরশাদ হচ্ছে- 
CHONG EE ST ULB SOG CY 
‘বলে দাও, হে সকল মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত 
রসূল ৷” অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 


so G8 


Nai ¥ dl AG LE 
মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল ।’* অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 

(004150) VF GE CIC SST 36 TE IES BIG 
করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয় ।'* 

‘আল্লাহ তাআলা তাকে শিরকসহ সমস্ত অপসন্দ-পরিত্যাজ্য কার্যকলাপ হতে 
ভীতি প্রর্দশনকারী, নির্ভেজাল তাওহিদসহ সমস্ত পছন্দনীয়-গ্রহণীয় কার্যকলাপের 
দিকে আহবানকারী রূপে প্রেরণ করেছেন ।’ এরশাদ হচ্ছে- 

(MY: jal) AVF 28 55 3 550 5 
উঠুন সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মহত্ব ঘোষণা করুন ৷” 


১ সূরা : আরাফ-১৫৮ 

২ সূরা : মুহাম্মদ:২৯। 

৩ সূরা : আল ফুরকান-১ 

8 সূরা : আল মুদ্দাসসর-২-৩ 
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অর্থাৎ তাদেরকে শিরক হতে এবং মূর্তি পূজা হতে ও আল্লাহ কর্তৃক সমস্ত 
অস্বীকৃতির জিনিস হতে ভীতি প্রর্দশন করুন। তাওহিদ ও আল্লাহর অনুমোদিত 
বিধান মতে তার বড়ত্ব বর্ণনা করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন- 
(YE: LD) N25 ets BLL BEL Oj 
‘আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে ৷” 
অর্থাৎ আমি তাকে তওহীদ, আনুগত্য ও অধিক সওয়াবের সুসংবাদ দানকারী 
হিসেবে প্রেরণ করেছি সাথে সাথে শিরক, গুণাহ ও কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শকও 
করেছি। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে শুধু পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
এখানেই যথেষ্ট করতে বলেছেন। এর পর কে মানলো আর কে মানলো না এ 
ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাবাদ করা হবে না। এরশাদ হচ্ছে- 
3). HU EAL G KE LS HS Adanele 
(1V:545Ul 
‘হে রসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার প্রতি যা 
অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম 
কিছুই পৌঁছালেন না ।’* অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 
(44 alls) EIN ILM LL 
‘রসূলের দায়িত্্‌ শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া ৷'* 
তিনি আমৃত্যু তার উপর প্রেরিত ওহী সংযোজন-বিয়োজন ব্যতীত হুবহু 
আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন। যার আদিষ্ট হয়েছেন তা পঙ্খানুপুঙ্খু আদায় 
করেছেন। উম্মতের কল্যাণ কামনার সর্বশেষ উদাহরণটুকু পেশ করেছেন। এ জন্য 
আয়েশা রা. বলেছেন- 


Es oS. oS 5 dA LE bd mS ng ae BU Le ins I > 


tet AN Dod dss ot Als 


১ সূরা : ফাতের-২৪ 
২ সূরা : আল মায়েদা- ৬৭ 
৩ সূরা : আল মায়েদা-৯৯ 
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‘যদি কেউ তোমাকে বলে, মুহাম্মদ ওহীর কিয়দাংশ গোপন করেছেন, সে 
মিথ্যুক । কারণ যদি রসূল সা. কোন জিনিস গোপন করতেন, তাহলে অবশ্যই অত্র 
আয়াত দু’টি গোপন করতেন : 

(১) ():,০) 454942 ‘তিনি জ্ৰু কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে 
নিলেন” 

(R) OYA: di) 1 2315540 5 ‘এ ব্যাপারে আপনার কোন 
করণীয় নেই ৷'* 

রসূল সা. আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যা পৌঁছিয়েছেন তাই স্ম্পুণ দ্বীন। 
কোনো ধরনের কমতি রাখেননি, যেখানে সংযোজন প্রয়োজন হবে। কোন ধরণের 
জটিলতা রাখেননি, যা দূরভীত করতে হবে। আবার এমনো সংক্ষিপ্ত সাড় করেননি, 
যেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে। এরশাদ হচ্ছে- 

5) bs LEYS Sao55 BS HE LG 1863 ST CST i 
(YY :sa5Ul 
অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, 
তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের 
জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম ।* অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 
(AQ: Jl) 508 BI UES SES LE OH 

‘আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট 
বৰ্ণনা ৷’ 8 

অতএব যে কোন ব্যক্তির এতে সংযোজন বিয়োজন বা পরিবর্তনের সুযোগ 
নেই । এ ঘোষণা শুনার পর যদি কেউ তাতে কোন রকম পরিবর্তন করে, তবে 


পরিবর্তনকারীর উপর এর পাপ বর্তাবে। আল্লাহ তাকে সময় মত পাকড়াও 
করবেন। 

১ সূরা : আবাসা-১ 

২ সূরা : ইমরান-১২৮ 


৩ সূরা : আল মায়েদা-৩ 
8 সূরা : আন নাহল-৮৯ 


44 


তাওহীদ ও আকাইদ 


৷ 4,১০৫ এর সাক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক শর্তসমুহ: 
যে কোন বান্দার 4 4,4১৫ এর সাক্ষ্য প্রদান করার ফলে কয়েকটি জিনিস 
অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়। তন্মেধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ হলো : 
১. ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে অতীত ও ভবিষ্যত সংক্রান্ত যে সব সংবাদ 
রসূল সা. দিয়েছেন সে ব্যাপারে সত্যারোপ করা । এরশাদ হচ্ছে- 
(EVE AD Ld ANY 
‘ রসূল সা. তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর” অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 
FN F Ge All ele LbS2 YG FG FI 5 BI ys 
র্ছ)£V: 
‘যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিন- তোমার প্রতিপালক 
সুপ্রশস্ত করুনার মালিক । তার শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে না৷’ 
২. রসূল সা. এর আদেশ পালন করে ও নিষেধ হতে বিরত থেকে যথাযথ তার 
অনুসরণ করার প্রমাণ দেয়া । এরশাদ হচ্ছে- 
: dl iy ¥ Bois Hele BULLS E LF 45 EO IE TL ol Ls 
4A 
‘যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে 
লোক বিমূখতা অবলম্বন করল, আমি তোমাকে (হে মুহাম্মদ) তাদের জন্য রক্ষক 
নিযুক্ত করে পাঠাইনি ৷’ অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 
YY: 4 FH GS IE EE IT YT L5G Bl a FS 
‘যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের 
অগ্নি । তথায় তারা চিরকাল থাকবে ।'* 
৩. একমাত্র তার আনুগত্য করা অন্য কারো পথ বা পদ্ধতির অনুকরণে না চলা । 
এরশাদ হচ্ছে- 


১ সূরা : আল হাশর-৭ 


২ সূরা : আল আন আম-১৪৭ 
৩ সূরা : নিসা-৮০ 
8 সূরা : জিন-২৩ 
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J iy F Capel Gs 5S SG Bs FE UB Cy NL) GE SS LF 
Ao: las 
‘যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করে, কস্মিন কালেও তা গ্রহণ 
করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ৷” রসূল সা. বলেছেন: 
5338 bl ade i as er 
‘যে এমন আমল করল যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই, তা পরিত্যক্ত, 
পরিত্যাজ্য ও প্রত্যাখ্যাত ৷’ অন্যত্র বলেন- 
2 grb rb ¢ ddl al ors El or NEI YS 
Lala los cp 
ব্যতীত । তারা জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রসূল সা. প্রত্যাখ্যানকারী কে? তিনি 
বললেন, যে আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে অবাধ্য হবে সেই 
প্রত্যাখ্যানকারী ৷ 
8. পরিপূর্ণ রূপে রসূল সা. এর আদর্শে আদর্শবান হওয়া । এরশাদ হচ্ছে- 
18d 55 SES IG Bl 2 66 SA Ec El J25 ST OE 
ছা): 
যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, 
তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে ।’* 
এতে সন্দেহ নেই যে রসূল সা. ইসলামের জীবিত নমুনা প্রতিটি কাজে ও 
কর্মে তিনিই উত্তম পথিকৃত। যে তার আনুগত্য করবে সৌভাগ্যশীল হবে। যে তার 
আদর্শ ও নীতি হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে পথভ্রষ্ট ও দিকভ্রান্ত হবে। 
৫. সমস্ত বিরোধপূর্ণ বিষয়ে রসূল সা. এর মীমাংসার শরনাপন্ন হওয়া, সে 
মীমাংসাতে সন্তুষ্ট থাকার সাথে সাথে ন্যায় ও ইনসাফের বিশ্বাস রাখা । এরশাদ 
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CEE en SUES SE EG BAG bk NY 55 3 


Ctl a FELLA IED 

‘অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, 
যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মেনে না 
নেয়। তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা 
সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে।” 

৬. রসূল সা. এর ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত না হওয়া এবং অবজ্ঞা ও 
অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা : আল্লাহ যতটুকু সম্মান দান করেছেন, ততটুকু সম্মান 
তাকে প্রদান করা । ইশাদ হচ্ছে- 

(Eriol Nm) GENIE BMT LG HBG HE tn HIE IE 
মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং 
শেষ নবী ৷’ 

সুতরাং এমন কোন ধারনা পোষণ করবে না যা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে 
শিরকের শামিল । যেমন- রসুল সা. এর জন্য আল্লাহর ন্যায় কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে 
এমন বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন- তিনি গায়েব জানেন, দুনিয়ার আবর্তন ও 
বিবর্তনের অধিকার রাখেন, উপকার ও ক্ষতি করার সামর্থ রাখেন, কিছু দিতে 
পারেন, বঞ্চিত করতে পারেন ইত্যাদি । 

অথবা এমন বিশ্বাস পোষণ করা যাবে না, যা আল্লাহর উলুহিয়্যাতের সাথে 
ভরসা, ভয় ও আশা ইত্যাদির ব্যাপারে তার শরনাপন্ন হওয়া । উল্লিখিত যাবতীয় 
এবাদত একমাত্ৰ আল্লহ তাআলার জন্য । যে নবী সা. এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে 
সে প্রকারস্তরে তার বিরোধীতায় ও অবধ্যতায় লিপ্ত হবে। যেমন তিনি বলেছেন- 


dys Blas N58 ws Gb mr nl Sal Spl S355 


ঈসার ব্যাপারে করেছে। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর বান্দা । সুতরাং তোমরা আমাকে 
তার বান্দা এবং রসূল বলো’ যেহেতু আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, কতিপয় লোক 


১ সূরা : আন নিসা-৬৫ 
২ সূরা : আল আহযাব-৪০ 
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রসূল সা.কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে। তাই তিনি উম্মতকে স্বীয় সাধ্য ও সামর্থ্যের 
কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে- 
GN BE SET IHN CALAIS IE He SIH 
(0: ND GES 
‘আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার 
রয়েছে। তা ছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই । আমি এমন বলি না যে, আমি 
ফেরেস্তা । আমি তো শুধু এ ওহীর অনুসরন করি, যা আমার কাছে আসে৷” 
অন্যত্ৰ এরশাদ হচ্ছে- 
Ss LIEN CHUM LE HUGS GINS YS CE LUN FH 
OANA pu) NAA S Sak 04 55 3 NU OLE Al ee CG I 
‘আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধনের মালিক 
নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান, আর আমি যদি গায়েবের কথা জানতাম, তাহলে বন্ু 
মঙ্গল অর্জন করে নিতাম এবং কোন অমঙ্গল আমাকে কখনও স্পর্শ করতে পারতো 
না। আমি তো শুধু মাত্ৰ ঈমানরদের জন্য একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদ 
দাতা !’* অন্যত্ৰ এরশাদ হচ্ছে- 
tp SG i Cs GL HIB ETP ES NGS ST DUTY SB 
ECT YUL a 45 SIU ls BERN évvy bss sp 
EVN Nid ig FAL ES GE 
‘বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি কিংবা কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি না । বলুন, 
আল্লাহর কবল থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এবং তিনি ব্যতীত 
আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তার পয়গাম প্রচার 
করাই আমার কাজ । যে আল্লাহ ও তার রসূলের অমান্য করবে, তার জন্যে রয়েছে 
জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে ।* 


১ সূরা : আল আন আম-৫০ 


২ সূরা : আল আরাফ- ১৮৮ 
৩ সূরা : জিন:২২-২৩ 
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তদ্রুপ তাকে এঁ সমস্ত বৈশিষ্টহীন মনে করা, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাকে 
ভুষিত করেছেন, এটাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি । যেমন আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত 
সৃষ্টি জীবের উপর শ্রেষ্টত্‌ দান করেছেন, রেসালাতের দায়িত্ব, সুসংবাদদান ও 
সত্যতা প্রমান করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কতিপয় অদৃশ্য জ্ঞানের ইলম এবং 
হাওযে কাউসার প্রভৃতি দান করেছেন। এ সকল নেয়ামত ও পুরস্কারের প্রতি 
বিশ্বাস রাখা, অতিরঞ্জন ও সীমালজ্ঘন হতে- যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দুনিয়া-আখেরাতে 
ধ্বংসের ঘাটে নিয়ে যাবে- বিরত থাকা । 

এখানে আমরা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তার রসূল সা.কে প্রদত্ত কতিপয় স্বাতন্ত্র 
ও বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করছি, যা পূর্বের কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। যার 
ব্যাপারে রসূল সা. স্বয়ং বলেছেন, এরশাদ হচ্ছে- 


J ll sl Dy - “A শো bl £ cs SN fe Clas 


Olu ms SB GE lly dbs Has USING lars sll 
‘আমাকে ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে অন্যান্য নবীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। 
১. পরিপূর্ণ অর্থবহ সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্নাশ । 

২. শত্রুপক্ষের অন্তরে আতংক । 

৩. আমার জন্য গণীমতের সম্পদ বৈধ। 

8. সকল যমিন আমার জন্য মসজিদ ও পত্রিতা অর্জন করার মাধ্যম । 

৫. আমাকে সকল মানষের নিকট প্রেরণকরা হয়েছে। 

৬. এবং আমার দ্বারা নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। 


উম্মতের উপর রসূল সা. এর কতিপয় অধিকার : 

১. রসূল সা. এর মহব্বত অবশ্য কর্তব্য, অতীব আবশ্যক । ধন-সম্পদ, নিজের 
জীবন, পিতা-মাতা, সন্তান, পরিবার-পরিজন ও সমস্ত মানুষের মহব্বতের উপর তার 
মহব্বতকে অগ্রাধিকার দেয়া । রসূল সা. বলেছেন: 

ul pl dy dal cn dl TO = So FY 

‘ততক্ষণ পৰ্যন্ত তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার 
নিকট পরিবার-পরিজন, সম্পদ ও সমস্ত মানুষ হতে অধিক প্রিয় না হবো ৷’ 

২. তার উপর দরদ ও সালাম পাঠ করা এরশাদ হচ্ছে- 
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0 CEA SE lS A ANE Co TS SL ESS 
(01:_l;>)) 
‘আল্লাহ তাআলা ও তার ফেরেস্তাগণ নবীর উপর রহমত প্রেরণ করে। হে মুমিন 
গণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের দোয়া কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর” 
৩. তারকল্যাণ কামনা করা। অথাৎ তার সুনৃত ও শরীয়তের হেফাজত ও 
রক্ষণা বেক্ষণ করা যাতে এর ভিতর কোন ধরনের সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন বা 
পরিবর্ধন না হতে পারে। রসুল সা. বলেছেন, 


gwd 3 ALSSy «brags dh IIE TAL dsl Sf TEN UG cath cdl 


ley LASS 
দ্বীন কল্যাণ কামনার নাম: তিন বার বলেছেন, আমরা পশ্ব করলাম: কার জন্য 
কল্যাণ কামনা হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের 
জন্য, তার রসূলের জন্য, মুসলমানদের প্রতিনিধিদের জন্য এবং সমস্ত মানুষের 
জন্য ৷’ 
8. রসূল সা. এর আহলে বায়তের ব্যাপারে তার উপদেশ যথাযথ পালন করা । 
আহলে বায়ত অৰ্থাৎ হাশেম ও আব্দুল মুত্তালিব এর বংশধর ও রসূল সা.এর স্ত্রীগণ । 
মুসলমান মাত্রই তার বংশধর এর পবিত্রতা এবং রসূল এর সাথে নৈকট্যতার 
প্রতি বিষেশ দৃষ্টি দিবে। অর্থাৎ তাদের অভাব মোচন করবে, মহব্বত করবে, তাদের 
সম্মান রক্ষা করবে। যেহেতু গাদিরে খুম এর দিন রসূল সা. স্বীয় পরিবারের 
সদস্যদের ব্যাপারে বলেছেন- 
Fs Pld BS SS 
‘আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছি ৷’ 
৫. তার সাহাবাদের মহব্বত করা এবং তাদের বিশ্বস্ততার উপর আস্থা রাখা: 
প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্‌ রসূল সা. এর সাহাবাদের মহব্বত করা । 
তাদের বিশ্বস্ততার উপর আস্থা রাখা। তাদের সকলের শ্রেষ্টত্বেরে ঘোষণা দেয়া । 
তাদের মাঝে সংঘটিত হয়ে যাওয়া বিরোধ নিয়ে সামালোচনা হতে বিরত থাকা । 


১ সূরা : আল আহযাব- ৫৬ 
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তাদের নামের সাথে ৫ | 52) বলা । তাদের ব্যাপারে অন্তর পরিচ্ছন্ন রাখা। 


তাদের কারো প্রতি বিদ্বেষ না রাখা। তাদের অপবাদ, গালি, কুৎসা রটনা ইত্যাদি 
হতে নিজের মুখ নিরাপদ রাখা । 
রসূল সা. বলেছেন- 
Mo Eh b ad a Jie GET STON J ag SS SDP col LY 
‘তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবাদের গালি 
দিও না। যার হাতে আমার জান তার শপথ করে বলছি: তোমাদের কেউ ওহুদ 


পাহাড় পরিমান দান করলেও তাদের এক অঞ্জলী বা তার অর্ধেকর সমানও হবে 
না!’ 


যে সব কারণে কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে আনীত ঈমান নষ্ট হয়ে যায় : 
পূর্বের আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে 44,০১০৫ ৩ ; 41 ১/১ এর 


সাক্ষ্য প্রদান ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব শর্ত। যে ব্যক্তি এই কালেমাকে 
মৌখিকভাবে উচ্চারণ করবে, অর্থ ও তাৎপর্যের স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং এর 
আবেদনের উপর আমল করবে, সে এ দুনিয়াতে সৌভাগ্যবান হবে, পরম 
বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি তার অর্জিত হবে, ফলে সে জান্নাত লাভে 
ধন্য হবে। জাহান্নাম হতে নিস্কৃতি পাবে। 

এতদা সত্বেও কখনো-কখনো বান্দার উপর এমন সব অবস্থার আবর্তন ঘটে, যা 
তার সাক্ষ্য ভঙ্গ ও বাতিল করে দেয়। ফলে এর সূত্র ধরে সৌভাগ্য রূপ নেয় 
দূর্ভাগ্যের, প্রশান্তি রূপ নেয় অশান্তি ও ভয়ের, স্থীতিশীলতা রূপ নেয় পদস্থলন ও 
পথভ্রষ্টতার । আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত লাভ, জাহান্নাম হতে মুক্তির পরিবর্তে আল্লাহর 
ক্রোধ, চিরস্থায়ী জাহান্নাম ও ঘৃণিত বাসস্থানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। 

সাক্ষ্য ভঙ্গ ও ধর্মচ্যুত হয়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। বর্তমান যুগে যাতে 
মানুষ সচারাচর লিপ্ত হয়, তার মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় কারণ নিম্নে উল্লেখ করা 
হ্‌ল। 
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১. আল্লাহ তাআলার এবাদতে অন্য কাউকে শরীক করা : অথাৎ শিরকে 
আকবরের কোনো প্রকারে লিপ্ত হওয়া । যে কারণে সে দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে। 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। যেমন- আল্লাহর জন্য 
এবং মূর্তির জন্য সেজদাহ করা । আল্লাহ এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে 
কুরবানী করা । মান্নত করা । খানায়ে কা'বা, কবর এবং মূর্তির চার পাশে তওয়াফ 
করা । এরশাদ হচ্ছে- 

Lf te Syly G5 3 Es EY 2% IES 
VY :5SUIF 

‘নিশ্চয় যে আল্লাহ তাআলার সাথে অংশিদার স্থির করে, আল্লাহ তাআলা তার 
জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম । অত্যাচারীদের 
কোন সাহায্যকারী নেই ৷” 


অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 
CL S38 dl 5 ELGG LEG YSIS UG s BENIN Yd) 


(EA: LP. Che 

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তার সাথে কাউকে 

শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিয়ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা 

করেন। আর যে লোক আল্লাহর সাথে অংশিদার সাব্যস্ত করল, সে মারাত্বক অপবাদ 
আরোপ করল ২ 


২. শিরকে আকবার বা বড় ধরনের শিরক করা : যেমন- আল্লাহর অস্তিত্‌ 
অস্বীকার করা, অথবা তার কোন কাজ অস্বীকার করা। যেমন- সৃষ্টি করণ, 
মালিকানা, পরিকল্পনা করা, অথবা আল্লাহ তাআলার গুণাগুণের কোন একটিকে তার 
মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত করা। কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা । শরীয়ত ও 
রেসালতকে মিথ্যারোপ করা । আল্লাহ ও তার রসূল এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করা ও 
অহমিকা প্রদর্শন করা । দ্বীনের জরুরী প্রমাণ্য বিষয়গুলো অস্বীকার করা। এরশাদ 
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gl 5s 585 EG ff St NY iS ESS 1th SY CE 3 
ৰ্ছা" £5,413 
‘এবং যখন আমি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেস্তাগণকে নির্দেশ দিলাম, 
তখনই ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করল । সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার 


করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল । ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল৷” 
অন্যত্ৰ এরশাদ হচ্ছে- 
1 GG 3 CG S385 EE TC Lk El SHG ol EB BS 
0:5 AP Gf ES YS Ss MECTO LE BBA GL 

‘যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
কর, তখন তারা বলে- যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাই বিশ্বাস করি, 
এবং তাছাড়া যা রয়েছে তা তারা অবিশ্বাস করে, অথচ তাদের কাছে যা আছে এ 
গ্রন্থ তার সত্যতা প্রমাণ করে। তুমি বল যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে, তবে ইতিপূর্বে 
আল্লাহর নবীগনকে হত্যা করেছিলে?’২ 
SG GG AGEL LSU US AG AG op bh ie SS FG 

NV: lp SAE G3 A Ll Is 

‘তোমাদের মধ্যে যে স্বধর্ম হতে ফিরে যায়, এবং কাফের অবস্থাতেই তার মৃতযু 
ঘটে, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতেই তাদের কর্ম ব্যর্থ । তারা জাহান্নামের 
অধিবাসি, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে ।* 

৩. বড় ধরনের নেফাব্্‌ : যেমন বাহ্যিক ভাবে ইসলাম প্রকাশ করা, অন্তরে 
অস্বীকৃতি ও কুফরী গোপন করা। অথবা বাহ্যিক ভাবে ইসলামের প্রতি মহব্বত 
প্রকাশ করা, অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করা, অপছন্দ করা, এর বিলুপ্তি কামনা করা। 
অথবা বাহ্যিক ভাবে মুসলিম মুজাহিদদের পরাজয় এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কারণে 
চিন্তিত হওয়া, আন্তরিক ভাবে এ জন্য খুশি হওয়া । অথবা বাহ্যিক ভাবে দ্বীনের কাজ 
করা । এর প্রতি আহবান জানানো, এ জন্য জেহাদ করা, ভিতরে ভিতরে এর 


১ সূরা : বাক্বারা- ৩৪ 
২ সূরা : আল বাক্বারা-৯১ 
৩ সূরা বাকারা : ২১৭ । 
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বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। মুসলমানদের বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরী করা । মুসলমানদের 

সমূলে নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করা । এরশাদ হচ্ছে- 

ENG 533% NE L5G dU UGG GG 2 p53 Sd iG Sl Sk 
(NY: 

‘এবং মুনাফিরা ও যাদের অন্তরে ব্যধি ছিল তারা বলছিলঃ আল্লাহ এবং তাঁর 
রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না।” 

অন্যত্ৰ এরশাদ হচ্ছে- 

CETL 3 GAG US P3 EL Gail 

‘অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করেছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই 
নিজেদের প্রতারিত করে ।’"অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 

to: Ly di AE LS 0s Li 3550S SBE 

‘নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা থাকবে দোযখের সর্ব নিম্ন স্তরে । আর তুমি তাদের 
জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না৷” 

8৪. আল্লাহ তাআলা এবং তার বান্দার মাঝখানে মাধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত করা : 
আল্লাহ ব্যতিত যাদেরকে তারা ডাকে তাদের কাছে শাফায়াত বা সুপারিশ প্রার্থনা 
করা । অথবা তাদের উপর তাওয়াকূল বা ভরসা করা । অথবা এমন সব জিনিসের 
ব্যাপারে তাদের কল্যাণের আশী রাখা, তাদের অনিষ্টকে ভয় পাওয়া- যার ক্ষমতা 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালা রাখেন । এরশাদ হচ্ছে- 


Bat ie GLE N44 S54 SNS YY Gd 998 ne OS 
{VAP IE EE IES TEL SRLS NS SUES ASN Cd 6% 
OA: sg) 
‘আর তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন 


ক্ষতি সাধন করতে পারে, না লাভ, এবং বলে এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের 
সুপারিশকারী । তুমি বলে দাও ৪ তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ 


১ সূরা : আহযাব : ১২। 
২ সূরা : নিসা : ১৪২ । 
৩ সূরা : নিসা : ১৪৫ । 
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যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে আর না যমীনে? তিনি পবিত্র ও তারা যা 
শিরক করে তা থেকে অনেক উর্ধ্বে" অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 


FEES LF AG HUB eH DT LLY 7 BIS be PX LE 4 
YP BG Lesley 1563 AL LUE Abn BZ 5G toy Sb 
ৰ” a - 
(1-0:23>১) 


‘সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে 
ডাকে যা কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা 
সম্বন্ধেও অবহিত নয়। যখন মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন 
তারা তাদের শত্রু হয়ে দাড়াবে এবং তাদের এবাদত করা অস্বীকার করবে ৷'২ 

৫. মুশরিকদের কাফের না বলা : অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ 
পোষণ করা । অথবা তাদের ধর্মকে বৈধ স্বীকৃতি প্রদান করা বা তাদের ধর্মকে সম্মান 
করা: 
কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের কুফরীর চুরান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন এবং 
তাদের সাথে শত্রুতা ও সর্ম্পক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন- যেহেতু তাদের ভিতর 
শিরক, কুফর ও স্পষ্ট গোমরাহী বিদ্যমান । এরশাদ হচ্ছে- 

8 Ss SE DS I 15 Sse 958 bys OI pS Leh LAY 
YA Olae Jy HE te EF HY) 

‘মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। 
যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি 
তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে 
সাবধানতার সাথে থাকবে ।'* অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 

A S28 D145 235 SEER OM Id 5 235 BL SS adh OY 
EE S38 ~ Sf ০.৯ Jz WS ss S433 2 5; 


zoo 


&\০)-১০:Laly Cg Ud p38 Us 


১ সূরা : ইউনুস-১৮ 
২ সূরা : আল আহক্বাফ- ৫-৬ 
৩ সূরা : ইমরান-২৮ 
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‘যারা আল্লাহ ও তার রসূল এর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তদুপরি আল্লাহ ও 
রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায়, আর বলে যে, আমরা কতেককে 
বিশ্বাস করি, কিন্তু কতেককে বিশ্বাস করি না এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন 
করতে চায়। প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য 
প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব ৷” 

সুতরাং যে তাদের কুফরীর স্বীকৃতি দিবে না। অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ 
করবে । অথবা তাদের ধর্মের বৈধতার স্বীকৃতি দিবে, সে বাস্তবে আল্লাহর মীমাংসিত 
বিষয়কে আল্লাহর উপর নিক্ষেপ করল এবং রসূল ও কুরআনকে মিথ্যারোপ করল । 
আর এটাই মুসলমানদের সর্ব সম্মত মতে কুফরী । 

৬. নিম্নোক্ত বিশ্বাস পোষণ করা : আল্লাহ তাআলার ধর্ম ও তার রসুল সা. এর 
শিক্ষার তুলানায় অন্যদের ধর্ম ও শিক্ষা সয়ংসম্পূর্ণ অথবা রসূল সা. এর বিচারের 
তুলনায় অন্যদের বিচার ইনসাফপূর্ণ । অথবা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বর্তমানে 
যুগোপযোগী নয়। অথবা ইসলাম ধর্ম নির্দিষ্ট এবাদত উৎ্যাপনের ভিতর সীমাবদ্ধ, 
মানুষের পার্থিব জীবনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সাথে এর কোনো সর্ম্পক নেই । 
অথবা যে কোন ব্যক্তির আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করার নৈতিক অধিকার রয়েছে 
মনে করা । অথবা কুফরী ও মানব রচিত আইন-কানুনের মাধ্যমে বিচার করা । যদিও 
এ কাজগুলো সম্পাদনকারী ও বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি, শরীয়তে মুহাম্মদীর উপর 
আমল করে, এ দ্বীন সয়ংসম্পূর্ণ এবং বাকীসব ধর্ম ও শিক্ষার উপর এর প্রাধান্য 
রয়েছে বলে স্বীকার করে। এরশাদ হচ্ছে- 

ASCE Shad BS be dG I TH CA A SALI I 
NIP Me SIG HLA TOL 5 3 VIS SM ol 3 stl YY 

‘আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ 
হয়েছে তার প্রতিও তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায় । 
অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে,যেন তারা তাকে অমান্য করে। আর শয়তান 
তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায় ৷'* 

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 


১ সূরা : নিসা-১৫০-১৫১ 
২ সূরা : নিসা-৬০ 
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CVO). CFCS 5 
‘অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, 
যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মেনে না 
নেয়। তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা 
সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে৷” 


৭. রসূল সা. বা তার আনীত বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা : বিদ্বেষ 
পোষণকারী ব্যক্তি উক্ত বিধান পালন করুক বা না করুক উভয় সমান অপরাধ । 
এরশাদ হচ্ছে: 


oF Lor 


4: us 0 F AC LEC WS GAS HL Ss 

‘এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযেল করেছেন তারা তা পছন্দ করে না, অতএব 
আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন ২ 

ঈমানের বিপরীত কুফরীই একমাত্র আমল নস্যাৎ করে। এখানে তারা আল্লাহ 
তাআলার বিধানকে অপছন্দ করে কুফরি করেছে, তাই তাদের আমল আল্লাহ 
তাআলা বাতিল করে দিয়েছেন। 

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 

LAAN pm F IU CEB LES 

‘যদি তারা শিরক করতো, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে 
যেত ৷'* 

৮. উপহাস করা : আল্লাহ, রসূল, কুরআন, শরীয়ত, শরীয়তের কোনো নিদর্শন, 
সওয়াব, শাস্তি অথবা দ্বীনের উপর অবিচল ও দ্বীনের প্রতি আহবান কারীদের সাথে- 
দ্বীনের উপর অবিচল থাকার কারণে, দ্বীনের প্রতি আহবান জানানোর কারণে- 
উপহাস করা । এরশাদ হচ্ছে- 


১ সুরা : আন নিসা-৬৫ 
২ সূরা : মুহাম্মদ-৮ 
৩ সূরা : আনআম-৮৮ 
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(11-10:4 p15) ) 

‘আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম-আহকামের সাথে এবং 
তার রসূলের সাথে ঠাষ্রা করছিলে? ছলনা করো না, ঈমান গ্রহণের পরও তোমরা 
কাফের হয়ে গেছ।” 

৯. বন্ধুত্ব স্থাপন করা : মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাদের মহব্বত 
করা এবং মুসলমানদের বিপরীত তাদের সাহায্য করা । এরশাদ হচ্ছে- 

AE 5 pax HOI LAS ON SILI SHENLEY A Cali GG 
(0\:350 50) 403 SLE EIA SHE VSL te BE Rs 

‘হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্ৰীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। 
তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে 
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ জালেমদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন না৷’ 

১০. যাদু : যার একটি শাখা কাল চক্র : অর্থাৎ যাদুর একটি আমল যার মাধ্যমে 
মানুষকে তার মানবপ্রকৃতি হতে ফেরানো হয়, যেমন- স্বামীকে স্ত্রীর বিপরীত অথবা 
স্ত্রীকে স্বামীর বিপরীত মহব্বতের পরিবর্তে শত্রুতা করা । 

আরেকটি শাখা সহানুভুতি: যাদুর এমন একটি দিক আছে যার মাধ্যমে মানুষকে 
তার অভিষ্ট জিনিসের প্রতি শিরকের পদ্ধতিতে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। যে এ 
কাজ করল বা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল সে মূলত কুফরী করল । এরশাদ হচ্ছে- 

(75850) 585 BES LS NE SE Hf be I CG 
তারা উভয়ে একথা না বলে কাউকে বলে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরিক্ষার 
জন্য, কাজেই তুমি কাফের হয়ো না।'* 

১১.আল্লাহর শরীয়ত এবং তার দিক নির্দেশনা হতে অন্তর-কর্ণ সহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করা : যদিও সে শরীয়তকে সত্যারোপ কিংবা মিথ্যারোপ কোনটাই করে না। এর 
সাথে বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতাও পোষণ করে না। এবং কোনো ভাবে এর প্রতি 
কর্ণপাতও করে না । এরশাদ হচ্ছে- 


১ সূরা : তওবাহ-৬৫-৬৬ 
২ সূরা : মায়েদা-৫১ 
৩ সূরা : বাক্বারা-১০২ 
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50) KYYY SABE So pd op UGE SHES 0 Bs bl 5 
(YY ites 
‘যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়। 
অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? আমি 
অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব’ 
অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- 
(Mid i) AY¥ S22 IEE 3% ll 
‘আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়’ ২ 
উল্লেখিত সমস্ত বিষয় ঈমান বিনষ্টকারী । উপহাস, ঠাট্রা, ইচ্ছা কিংবা ভয় 
যেভাবেই করুক সর্বাবস্থায় তা কুফরী । তবে জবরদত্তিমুলক কাউকে কুফরী করতে 
বাধ্য করা হলে তার বিষয়টি আলাদা । এরশাদ হচ্ছে- 
(1: Pll) Hf) 13 HL bs LEG HY 
‘যার উপর জবর দপ্তি করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে সে 
ব্যতীত ৷'* 
চাপ প্রয়োগকৃত ব্যক্তির কুফরীকথা বা কাজের সাথে শর্ত হলো তার অন্তর 


ঈমানের ব্যাপারে আস্থাশীল থাকতে হবে। 
ঈমান : বুনিয়াদ ও পরিণতি 
১ সূরা : সাজদাহ- ২২ 
২ সূরা : আল আহক্ফ-৩ 
৩ সূরা : নাহল-১০৬ 
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ইসলামের পরিভাষায় ঈমান : আত্মার স্বীকৃতি বা সত্যায়ন, মৌখিক স্বীকৃতি 
এবং আত্মা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। ভালো কাজে ঈমান বৃদ্ধি 
পায়, মন্দ কাজে ঈমানক্বাস পায়। 


ঈমানের রুকনসমূহ 

যে সকল ভিত্তির উপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত তার সংখ্যা মোট ছয়টি বলে নবী 
আলাইহিস সালাম এরশাদ করেছেন 
US IMDb PFs ANI dls clos a5 SID db pF Nf oN 


iy 
ৰ্অ্থ- 

১. আল্লাহর উপর বিশ্বাস । 

২. তার ফেরেস্তাদের উপর বিশ্বাস । 

৩. তার কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস । 

8. তার প্রেরিত নবী রাসুলদের উপর বিশ্বাস । 

৫. পরকালের উপর বিশ্বাস । 

৬. নিয়তির ভাল-মন্দ আল্লাহর হাতে’ এ কথায় বিশ্বাস ৷” 

ঈমানের শাখাসমূহ 

ঈমানের ৭৭ টির বেশি শাখা রয়েছে। 


OLN on Let ll ll 2 SSN DL) LS AN| LY :U 5 Sl 
ঈমানের সর্বোত্তম শাখা এ স্বীকৃতি প্রদান করা যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন 


উপাস্য নেই । আর ঈমানের নিম্নতম শাখা হলো কষ্টদায়ক বস্তু পথ হতে অপসারণ 
করা এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা ৷* 


প্রথমত: আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন। আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন চারটি 
বিষয় দ্বারা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি হয় বলে সালাফে সালেহীন মনে করেন। 


১ মুসলিম : ৯ 
২ মুসলিম :৫১ 
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১. আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস । 

২. আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস । অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই সবকিছুর সঙ্ত্রা। 
তিনি সব কিছুর প্রকৃত মালিক, সব কিছুর প্রতিপালন তিনিই করেন। 

৩. আল্লাহর উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস । অর্থাৎ আল্লাহই একমাত্র ইলাহ বা উপাস্য । 
এ ক্ষেত্রে কোন মর্যাদাবান ফেরেস্তা বা আল্লাহ প্রেরিত কোন নবী রাসূলের 
অংশিদারিত্ব নেই । 

8৪. আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন । এর ধরণ হলো, 
কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলী বান্দা শুধু মাত্র 
তার জন্যই প্রয়োগ করবে । সেগুলোর প্রতি অবিকল বিশ্বাস স্থাপন করবে, এ ভাবেই 
তাকে ডাকবে। এসকল নাম ও গুনাবলীতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, 
পরিবর্তন, পরিবর্ধনের আশ্রয় নিবে না। রূপক অর্থ গ্রহণ করবে না এবং এর কোন 
সদৃশ স্থির করবে না । আল্লাহ তাআলা বলেন :_ 


(0:25 3 ail ol PAG EE 95 S 
তার মত কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বন্নষ্টা ৷” 


আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ফলাফলঃ 

চারটি নীতিমালার আলোকে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যাবতীয় কল্যাণ ও 
সৌভাগ্যের মূল । এবং ঈমানের অবশিষ্ট রুকুনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে 
বিষয়টি পূর্ণতা পায়। উপরোল্লেখিত নিয়মাবলী অনুসারে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা 
কর্তব্য । যখনই কোন জাতি বা গোষ্ঠি আল্লাহর উপর ঈমানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এ 
চারটি মৌলিক নীতিমালার প্রতি দিকপাতে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন, তখনই 
তাদের অন্তর নিমজ্জিত হয়েছে গহীন অন্ধকারে তারা পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। 
এবং ঈমানের অপরাপর ভিত্তির ক্ষেত্রেও সত্যের অনুসরণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। 


দ্বিতীয়ত: ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস 

ফেরেন্তাগণ অদৃশ্য জগতের অধিবাসী । আল্লাহ তাদেরকে নুর বা জ্যোতি থেকে 
সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে তার আদেশের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের যোগ্যতা এবং 
তার আদেশ বাস্তবায়নের শক্তি-সামর্থ দান করেছেন। প্রভু অথবা উপাস্য হওয়ার 
নূন্যতম কোন বৈশিষ্ট্য তাদের নেই । তারা হলেন সৃষ্ট । আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন 


১ সুরা : শুরা আয়াত- ১১ 
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এবং মর্যাদা দিয়েছেন তার সম্মানিত বান্দা হিসেবে বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মানুষের 
সাথে তাদের কোন মিল নেই। তারা পানাহার করেন না, ঘুমান না, বিবাহের 
প্রয়োজন নেই তাদের । যৌন চাহিদা হতে তারা মুক্ত, এমনকি যাবতীয় পাপাচার 
হতেও । মানুষের নানান আকৃতিতে আত্মপ্রকাশে তারা সক্ষম । 


চারটি বিষয়ের মাধ্যমে ফেরেস্তার উপর ঈমান পূর্ণ হয় 

১. আল্লাহ তাদের যে সকল গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুসারে তাদের 
অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন । 

২. কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তাদের যে সকল নাম আমরা জেনেছি, 
নাকীর এবং মালাকুল মাউত ফেরেস্তাবৃন্দ এবং তাদের মধ্য হতে যাদের নাম 
আমাদের জানা নেই, তাদেরকেও সাধারণভাবে বিশ্বাস করা । 

৩. তাদের মধ্য হতে যার বৈশিষ্ট্যের কথা কোরআনে এবং বিশুদ্ধ হাদীসে 
আমরা জেনেছি, তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন, জিব্রাইল আলাইহিস 
সালামের বৈশিষ্ট্য তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছেন যে 
আকৃতিতে আল্লাহ্‌ তাকে সৃষ্টি করেছেন অবিকল সে আকৃতিতে ৷ যিনি তার ছয়শত 
ডানায় আচ্ছাদিত করেছিলেন আদিগন্ত । এমনিভাবে আরশ বহনকারী ফেরেস্তার 
বৈশিষ্ট্য এই যে, তার এক কান হতে অপর কানের দূরত্ব হলো সাতশত বছরের 
পথ। 

8. তাদের মধ্য হতে যাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা অবগতি লাভ করেছি, তা 
বিশ্বাস করা। যেমন, ক্লান্তিহীনভাবে দিনরাত তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন 
থাকেন। কোন প্রকার অবসাদ তাদের স্পর্শ করে না। তাদের মধ্য রয়েছেন, 
আরশবহনকারী, জান্নাতের প্রহরী এবং জাহান্নামের রক্ষী । আরো আছেন এক ঝাক 
ভ্রাম্যমান পবিত্র ফেরেস্তা, যারা আল্লাহর আলোচনা হয় এমন স্থানসমূহকে অনুসরণ 
করেন। 


কতিপয় ফেরেস্তার বিশেষ কাজ 
* জিব্রাইল : অহী আদান প্রদানের দায়িত্শীল, এবং নবী রাসুলের নিকট 
* ইস্াফিল : পুনরুথ্থান দিবসে সিংগায় ফুৎকারের দায়িত্ব তার প্রতি ন্যস্ত 
হয়েছে। 
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* মিকায়ীল : বৃষ্টি ও উদ্ভিদ উৎপন্নের দায়িত্বশীল । 

* মালিক : জাহান্নামের দায়িত্বশীল । 

* মুনকার এবং নাকীর : তাদের উভয়ের প্রতি কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন 
করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। 

* মালাকুল মাউত : রূহ কবজের দায়িত্ব তার । 

* আল মুয়ান্কিবাত : বান্দাদের সর্বাবস্থায় রক্ষার দায়িত্‌ তাদের । 

* আল কিরামুল কাতিবুন : আদম সন্তানদের দৈনন্দিন আমল লেখার কাজে 
তারা নিয়জিত । 

এছাড়া আরো অনেক ফেরেস্তা আছেন, যাদের আমল সম্পর্কে আমরা অবগত 
নই ৷ আল্লাহ তাআলা বলেন_ 

(0:30 $Y NG AL SSN GCG AVES US 
আপনার প্রভুর বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এ তো মানুষের জন্য 
উপদেশ মাত্র ৷” 
উপকারিতার কারণ । তন্মধ্যে কয়েকটি নিয়ুরূপ: 

১. আল্লাহর বড়ত্ব এবং শক্তি সম্পর্কে জানা । কারণ সৃষ্টির বড়ত্ব সম্ট্রার 
বড়ত্রের প্রমাণ বহন করে। 

২. আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহের জন্য কায়মনোবাক্যে এ শুকরিয়া জ্ঞাপন করা 
যে, তিনি ফেরেস্তা নিয়োজিত করে মানুষকে রক্ষা করেছেন বিভিন্ন আপদ-বিপদ 
হতে ; তাদের আমলগুলো লিপিবদ্ধ করা, আরশে তাদের দোয়া পৌছে দেয়া, 
তাদের জন্য ইস্তেগফার, পুরস্কারের সংবাদ দান-_ইত্যাদি দায়িতৃগুলো তাদের 
কাঁধে অর্পণ করেছেন। 

৩. তারা আল্লাহর একান্ত অনুগত ও ইবাদতগুজার__এ জন্য তাদের 
মোহাব্বাত করা । 

8৪. ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়া । কারণ, তাদের মাধ্যমে 
আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের দৃঢ় মনোবল দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা 
বলেন_ 


১ সুরা : আল মুদ্দাসসির: আয়াত: ৩১ 
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এ মুহূর্তকে স্মরন করুন যখন আপনার প্রভু ফেরেস্তাদের নির্দেশ করলেন আমি 
তোমাদের সাথে রয়েছি। সুতরাং, ঈমানদারদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির রাখ ৷” 

৫. সর্বাবস্থায় আল্লাহর পর্যবেক্ষণের আওতায় এবং পরিপূর্ণ সজাগ থাকা ; 
যেন মানুষের কাছ থেকে বৈধ এবং নেক আমল ব্যতীত কোন গুনাহ প্রকাশ না 
পায়। কারণ মানুষের আমলসমূহ লেখার জন্য আল্লাহ তাআলা সম্মানিত ফেরেস্তা 
নিয়োজিত করেছেন। তারা মানুষের সকল কর্মকান্ড বিষয়ে অবগত হয়ে থাকেন। 
তারা সর্বাবস্থায় তাদের রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে সক্ষম । 

৬. ফেরেস্তাদের কষ্ট হয় এই ধরণের কাজ হতে বিরত থাকা । গুনাহের কাজ 
হলে তারা কষ্ট পায় । এজন্য তারা কুকুর এবং প্রাণীর ছবি আছে এমন ঘরে প্রবেশ 
করে না । দুর্গন্ধ বস্তু তাদের কষ্টের উদ্রেক করে। যেমন- মসজিদে পেঁয়াজ, রসুন 
খাওয়া অথবা খেয়ে মসজিদে যাওয়া । 

তৃতীয়ত: কিতাব সমূহের উপর ঈমান 

কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য এমন সব কিতাব, যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আমাদের জন্য 
অবশ্য কর্তব্য, এবং যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমত ও পরকালে তাদের 
জন্য নাজাত ও কল্যাণ স্বরূপ জিব্রাইলের মাধ্যমে রাসূলদের উপর অবতীর্ণ 
করেছেন। 

কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনার অর্থ 

১. এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, সকল আসমানী কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ হয়েছে আলোকবর্তিকা, হেদায়েতের আকর হিসেবে, সত্য ধর্ম নিয়ে । 

২. বিশ্বাস করা যে এ হলো আল্লাহর কালাম বা কথা । কোন সৃষ্টির কালাম 
নয়। জিব্রায়ীল আল্লাহর নিকট হতে শ্রবণ করেছেন। আর রাসূল শ্রবণ করেছেন 
জিবায়ীল থেকে । 

৩. বিশ্বাস করা সকল আসমানী কিতাবে বর্ণিত যাবতীয় বিধি-বিধান এ 
জাতির জন্য অবশ্যই পালনীয় ছিল, যাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। 

8৪. বিশ্বাস করা আল্লাহর সকল কিতাব একটি অপরটিকে সত্যায়ন করে। 
পরস্পর কোন বিরোধ নেই । তবে বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ 
কোন কারণে হয়ে থাকে, যা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। 


১ সুরা : আল-আনফাল: আয়াত:১২ 
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৫. কিতাবসমূহ হতে যেগুলোর নাম আমারা জানি সেগুলো বিশ্বাস করা । 
যেমন 

* আল কুরআনুল কারীম : যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর 
উপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

* তাওরাত: যা মুসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

* ইঞ্জিল: যা ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

* যাবূর: যা দাউদ আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

* ইবাাহিম এবং মূসা আলাইহিস সালামের উপর সহীফাহ সমূহ ৷ 

এছাড়া সাধারণভাবে এ সকল আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করা যার নাম 
আমাদের জানা নেই । 

৬. বিশ্বাস করা আসমানী সকল কিতাব এবং তার বিধান রহিত হয়েছে 
কুরআনুল কারীম অবতীর্ণের মাধ্যমে । রহিত সে কিতাবগুলোর বিধান অনুসারে 
আমল কারো জন্য বৈধ নয়। বরং সকলের প্রতি কুরআনের অনুকরণ, অনুসরণ 
ফরজ । এ একমাত্র কিতাব, যার কার্যকারিতা কেয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। 
অন্য কোন কিতাব কুরআনুল কারীমের বিধানকে রহিত করতে পারবে না। 

৭. নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত অন্যান্য এশী গ্রন্থগুলো বাণী-বক্তব্যের সত্যতার 
প্রতি কোরআনের মতই বিশ্বাস স্থাপন করা । 

৮. এ মত পোষণ করা যে পূর্বের সকল কিতাবে পরিবর্তন-বিকৃতি ঘটেছে। 
কেননা, যে জাতির নিকট কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, রক্ষার দায়িতৃও তাদের হাতে 
দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরআনুল কারীম যাবতীয় বিকৃতি হতে সুরক্ষিত । কেননা, 
এর রক্ষার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিজের কাছে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন 


(4: 2420 &¥ SE LEG SUT I25 b 
“নিশ্চয় আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক ৷” 


আল্লাহ তাআলা তার একান্ত অনুখহে পৃথিবীর তাবৎ জাতির কাছে তাদের জন্য 
অশেষ মঙ্গলজনক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এ ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি ও জ্ঞান লাভ 
করা জরুরী । 


১ সুরা : হিজর: আয়াত: ৯ 
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১. আমাদের এ ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি লাভ করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা 
আপন প্রজ্ঞায় প্রতিটি জাতির জন্য উপযুক্ত বিধান প্রণয়ন করেছেন, এ তার পূর্ণ 
প্রজ্ঞারই পরিচায়ক । 

২. আল্লাহ যে যাবতীয় সংশয় হতে মুক্ত বিধান সম্বলিত কুরআন আমাদের 
নবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন, সে জন্য তার শোকর আদায় করা। এই কুরআন 
হলো কিতাব সমূহের মধ্যে অনন্য শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং এই কুরআন অন্য সকল 
কিতাবসমূহের প্রকৃত বিধানাবলীর রক্ষক । 

৩. কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া, এবং তার তিলাওয়াত করা, অর্থ 
বোঝা, মুখস্ত করা, গবেষণা, বিশ্বাস, আমল এবং এ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা 
পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করা। 


চতুৰ্থত: নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন 
প্রথম রাসূল নূহ আলাইহিস সালাম, প্রমাণ আল্লাহ তাআলা বলেন _ 
OY LAD KV 3x Le CG CH LESH GE DES 0 

অর্থ : আমি আপনার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেমন করে অহী পাঠিয়েছিলাম 
নূহের প্রতি এবং পরবর্তী সমস্ত নবীদের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন" 

এবং শেষ নবী ও রাসূল হলেন, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম । 
দলীল: আল্লাহর বাণী_ 


4 LSA 


AID KE ¥ CEI IESG MTL HG HE ty HG UE 6 


চং 


(£. 


অর্থ: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির 
পিতা নয়, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী ৷ * 

আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর একজন নবী । আল্লাহর একত্ববাদের 
প্রতি আহবান এবং তার সাথে শিরক করা থেকে মুক্ত থাকার আহবানের ক্ষেত্রে 
সকল নবী-রাসূলের আহবান ছিল অভিন্ন । প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি দ্রষ্টব্য 


১ সূরা : আন-নিসা, আয়াত:১৬৩ 
২ সূরা : আল আহযাব আয়াত-৪০ 
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(01:0. YP Sl LEG LN 25 Hf Ba ESS 

‘নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই বার্তা দিয়ে যে, 
তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাগুতকে প্রত্যাখান করবে৷” 

তবে বিধি-বিধান এবং অবশ্যই করণীয় ফরজকাজ সমূহের আহবানের ক্ষেত্রে 
সকলই একই বক্তব্যের অধিকারী ছিলেন না। বরং প্রেক্ষাপট অনুসারে তাদের 
বক্তব্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন, অবস্থা ভেদে বিবিধ । আল্লাহ তাআলা বলেন, 

(EA ESUD EG B53 8a i 

অর্থ: ‘আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি ৷’ 

রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস কতিপয় বিশ্বাসকে বোঝায় । 

১. বিশ্বাস করা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন। 
আল্লাহ তাআলা বলেন- 


(YE LD &Y EP 25 SE Nf be OY 
অর্থ: ‘কোন জাতি নেই, যে তার কাছে সর্তককারী প্রেরণ করা হয়নি ।'* 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন- 

(NaS asl Fai 

‘আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি ।* 

২. নবীগণ আল্লাহর কাছ থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছেন, তার ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ 
সত্যবাদী- এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। তাদের ধর্ম ছিল ইসলাম । তাদের 
আহবান ছিল একত্ববাদ । তাদের যে কোন একজনের রিসালাতকে অস্বীকার এবং 
মিথ্যা মনে করার অর্থ হচ্ছে সকলের রিসালাত অস্বীকার এবং সকলের প্রতি 
মিথ্যারোপ করা । 

৩. এই অভিমত পোষণ করা যে তারা হলেন নেককার, পরহেজগার রাসূল । 
আল্লাহ তাদের উত্তম চরিত্র এবং প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা শোভিত করেছেন। 


১ সূরা : আল নাহল: আয়াত-৩৬ 
২ সূরা : আল মায়েদা: আয়াত- ৪৮ 
৩ সূরা আল-ফাতির-২৪ 

8 সূরা : নাহল আয়াত-৩৬ 


67 


তাওহীদ ও আকাইদ 


গোপনতা, বৃদ্ধি ও কিংবা বিকৃতির আশ্রয় তারা নেননি । 

8. কুরআনুল কারীমে এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমানিত তাদের যে সকল নাম 
ওয়াসাল্লাম তা বিশ্বাস করা। এবং যে সকল নাম আমরা অবগত নই, তাও 
সাধারণভাবে বিশ্বাস করা । 

৫. কুরআনুল কারীম এবং বিশুদ্ধ হাদীসে তাদের সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা 
এসেছে তা গ্রহণ করা । 

৬. তাদের মধ্য হতে যাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে তার শরীয়ত 
অনুসারে জীবন যাপন করা । তিনি হলেন শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম । 

৭. বিশ্বাস করা যে, তাদের একে অপরের মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। 
তনুধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন উলুল আযমবৃন্দ (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগন) : নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, 
ঈসা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আবার কতিপয়কে আল্লাহ তাআলা 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। যেমন ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ কর্তৃক 
তার বন্ধু বলে সম্বোধন করা; মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলা; মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা । ইব্রাহীমের মত তাকেও 
বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা, এবং মেরাজের রজনীতে তার সাথে কথোপকথন_ 
ইত্যাদি । 

৮. বিশ্বাস করা যে, কেউ নবী হওয়া তার আপন ইচ্ছাধীন নয়, বরং আল্লাহর 
ইচ্ছাধীন। কেউ নিজের চেষ্টায় নবী হতে পারবে না। নবুয়্যতপ্রাপ্তির ধারাবাহিকতা 
আমাদের নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের মধ্য দিয়ে শেষ 


এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 


নবীদের উপর ঈমানের উপকারিতা 

নবীদের উপর ঈমান আনয়নের অনেক উপকারিতা রয়েছে। তন্ধ্যে = 

১. বান্দার উপর আল্লাহ অনুগ্রহ এবং দয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি 
তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নবীদের প্রেরণ করেছেন। 

২. এ মহা মূল্যবান নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করার সুযোগ 


সৃষ্টি হয়। 
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৩. প্রত্যেক নবী রাসূলের যোগ্যতানুযায়ী তাদের প্রশংসা, সম্মান এবং 
মুহাব্বত করা । 

8. আল্লাহ তাআলার যে কোন আদেশ বাস্তবায়নে তাদের কায়মনোবৃত্তিতে 
আমাদের জন্য মহৎ শিক্ষা নিহিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহর আদেশে ইব্রাহিম আ. 
কর্তৃক তার সন্তানকে কোরবানী করা । আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবানে তাদের 
উদ্বিগু হওয়া এবং একাজে যে কোন ধরনের কষ্ট হাসি মুখে সহ্যকরা, ইত্যাদির প্রতি 
লক্ষ্য রাখা আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষনীয় । 

৫. আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে রাসূলের মুহাব্বতের প্রকৃত বাস্তবায়নে 
আগ্রহী হওয়া । আল্লাহ তাআলা বলেন 


SEE ETE Lena Baste aL TEI 
55 dl 555 ESE Bl AF OE LL ELL EB IAG SHOE 
(YY) :21>3) NY ৯ 


অর্থ: ‘যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ 
করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে৷” 


পঞ্চমত: পরকালে বিশ্বাস করা 

পরকালে বিশ্বাসে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

১. পুনরুথানে বিশ্বাস: অর্থাৎ একদিন তাবৎ মৃতদের জীবিত করা হবে এবং 
তারা পুনরুখিত হবে বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে নগু পায়ে, উলঙ্গ ও খতনাবিহীন 
অবস্থায় । আল্লাহ তাআলা বলেন_ 

V0) V1 SEE BEE LS toy SA DUS I 8 
(০ 


অর্থ: ‘এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অত:পর কেয়ামতের দিন তোমারা 
পুনরুতিত হবে৷’ 

২. হিসাব এবং প্রতিদান দিবসে বিশ্বাস করা । বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তাআলা 
বান্দার ভালো এবং মন্দ সকল কাজের হিসাব নিবেন এবং এর জন্য বান্দা শাস্তি 
অথবা পুরস্কার লাভ করবে । আল্লাহ তাআলা বলেন- 


১ সূরা : আল আহযাব: আয়াত-২১ 
২ সূরা : আল ম্ুমনুন, আয়াত- ১৫-১৬ 
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(A: KAP LUE 553 Se JT LAG KVP GS 353 De HLS 
যে সামান্য পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে সামান্য 
পরিমাণ মন্দ কাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে।” 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন_ 
(Yo-Y1 45000 YF Lino UY EI 0) 


আমারই দিত | 

৩. জান্নাত এবং জাহান্নামকে সত্য বলে জানা ও বিশ্বাস করা এবং সৃষ্টির জন্য 
সর্বশেষ ও চিরস্থায়ী আবাসস্থল বলে মনে করা । জান্নাত হলো সুখ, শান্তি আরামের 
স্থান, যা সৃষ্টি করা হয়েছে ঈমানদারদের জন্য । আর জাহান্নাম হলো দু:খ,কষ্ট ও 
অশান্তির স্থান, যা কাফেরদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। 

8. যে সকল বিষয় মৃত্যুর পর সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ এবং তার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন সে সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা । 
যেমন কবরে শাস্তি অথবা শান্তি, মুনকার এবং নাকীর ফেরেন্তার প্রশ্ন করা, হাশরের 
ময়দানে সূর্য একেবারে মাথার নিকটবর্তী হওয়া, পুলসিরাত, মিজান বা পাল্লা, 
আমলনামা, হাউজে কাউসার, আল্লাহর নবীর সুপারিশ সবই আছে এবং সত্য বলে 
বিশ্বাস করা । 


পরকালে বিশ্বাস দ্বারা লাভ 

পরকালে বিশ্বাস দ্বারা অনেক লাভ রয়েছে। তন্মধ্যে = 
হওয়া ৷ 

২. পরকালে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে বান্দার পাপাচার থেকে দূরে থাকা । 

৩. পরকালে আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত সুখ, শান্তি অর্জনের আশায় ইহকালের 
যে আরাম-আয়েশ তার হাতছাড়া হচ্ছে তাতে মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা । 


ষষ্ঠ: তাকদীর বা নিয়তির উপর বিশ্বাস করা: 


১ সূরা : সুরা যিলযাল, আয়াত-৮ 
২ সূরা : আল-গাশিয়াহ, আয়াত:২৫-২৬ 
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তাক্বৃদীরে বিশ্বাসের অর্থ : আল্লাহর রহস্যগুলোর মধ্যে একটি রহস্য হচ্ছে 
তাব্ব্দীর বা নিয়তি। কোন নিকটতম ফেরেস্তা অথবা প্রেরিত রাসূল এ সম্পর্কে 
কিছুই জানেন না। তাব্ব্দীরের উপর ঈমানের অর্থ বান্দা এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস 
স্থাপন করা যে, আল্লাহ তাআলা তার ইলম এবং প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে কি হয়েছে, 
কি হবে, কি হচ্ছে সব কিছু পূর্বেই তিনি নির্ধারণ করেন। 


১. আল-ইলম বা জানা : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সৃষ্টির জন্য কোন বস্তু সৃষ্টির 
পূর্বেই তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত সবকিছুর সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলার 
অবগত হয়ে থাকেন আল্লাহ তাআলা বলেন_ 

(& AID KE F Cs ssh Neer OEE 

‘আল্লাহ সর্ব বিষয় জ্ঞাত’ ৷” 

২. আল-কিতাবাহ বা লিখন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য আকাশ এবং পৃথিবীসমূহ 
সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলার সব কিছু লাউহে মাহফুজে লেখে 
রেখেছেন। দলীল, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
BE DS UUGSI IN SS te oS SNAG NG NG Fed in LUG 

(YY 221). gv YF 5s dl 

অর্থ: পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসে 

না, যা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। নিশ্চয় এ আল্লাহর পক্ষে 
সহজ ৷* 

৩. আল-মাশিয়্যাত বা ইচ্ছা : এর উদ্দেশ্য আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই হয়, 
আর তিনি যা ইচ্ছে করেন না তা কখনোই হয় না । দলীল, আল্লাহর বাণী 

(1A: aad) AUP ILS LU SE B55 
অর্থ: ‘আপনার প্রভু যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ৷'* 


> সূরা : আল-আহজাব, আয়াত-৪০ 
২ সূরা : আল হাদীদ, আয়াত- ২২ 
৩ সূরা আল-কাসাস, আয়াত-৬৮ 
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8৪. আল-খালকু বা সৃষ্টি: এর উদ্দেশ্য সারা জগত তার সকল অস্তিত্ব, রূপ 
এবং কর্মসহ একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি বা মাখলুক ৷ দলীল, আল্লাহ তাআলা বলেন- 


লপূ্ 


(Y 0540. €YY i 58 5006 FS GE 
অর্থ: ‘তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অত:পর শোধিত করেছে 
পরিমিতভাবে ৷” 


তাক্বৃদীরে বিশ্বাস দ্বারা লাভ 

তাক্ৃদীরে বিশ্বাস দ্বারা অনেক লাভ রয়েছে। তন্ধ্যে 

১. বান্দা আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে পরিচয় লাভ করে, এবং তার জ্ঞানের প্রশস্ত 
তা, ব্যাপকতা এবং জগতে ছোট-বড় সব কিছু তার আয়ত্বে তা সম্পর্কে জানে। 
আরো জানে তার রাজত্বের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে যে, তার অনুমতি ছাড়া সেখানে 
কোন কিছুই সংঘঠিত হয় না । 

২. বান্দা তার সকল কাজে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করবে। 
কোন বস্তুর উপর নয় । কারণ সব কিছুই আল্লাহরই কুদরতে চলে । 

৩. মানুষ কোন কাজে সফলতা পেলে অহংকার করবে না। কারণ এ সফলতা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর অনুগ্রহ মাত্র । আল্লাহই তাকে এই কাজ করার 
যোগ্যতা ও তাওফীক দান করেছেন। 

8. কোন প্রিয় বস্তুর বিরহ অথবা কোন বিপদ দেখা দিলে আত্বার দৃঢ়তা ও 
প্রশান্তি লাভ হয়। কারণ সে বিশ্বাস করে সকল কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা এবং হুকুমে 
হচ্ছে। 


তাবক্দীরে নির্ভরতার যুক্তি দেখানোর শরয়ী বিধান 
তাব্বৃদীরে বিশ্বাসীর উপর অপরিহার্য যে, সে তাক্ৃদীরকে প্রমাণ হিসাবে পেশ 
করে, ওয়াজিব এবং হারাম কাজে জড়িত হতে পারবে না এবং নেক কাজে অলসতা 
প্রদর্শন সে করবেনা । 
Ms 8 TUG i IE FU fal op LL al oT: dng ale BB al fs 
(i 3 GID dd GSU ms JS UG FO ald 


১ সূরা : আল-ফোরকান, আয়াত- ২ 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে, আর কে জাহান্নামে যাবে তা কি জানানো হয়েছে ? তিনি বললেন : 
হ্যা, প্রশ্নকারী বলল: তাহলে আমলের প্রয়োজন কি ? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেকের জন্য সে পথে গমন সহজ করা হয়েছে যে উদ্দেশ্যে 
তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে৷” 

যে ব্যক্তি তাব্ব্দীরকে গুনাহের কাজের বৈধতার যুক্তি হিসাবে পেশ করে, সে 
বলে আল্লাহ পাপ কাজ করাকে আমার নিয়তিতে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই আমি তা 
ছাড়বো কিভাবে ? এই ব্যক্তির অবস্থা হল, কেউ যদি জোরপূর্বক তার সম্পত্তি নিয়ে 
যায়, অথবা তার ইজ্জতহানী করে, সে বলে না এটা আমার নিয়তিতে ছিল, করার 
কিছুই নেই৷ বরং সে তার সম্পদ উদ্ধার এবং অপরাধীর বিচারের চেষ্টা চালিয়ে 
যায়। সুতরাং, তাব্বদীরের দোহাই দিয়ে গুনাহ করা কিভাবে বৈধ হবে ? আর সে 
যখন কোন গুনাহ করে বলবে, এটা আমার তাব্ব্দীরে ছিল ? অতঃপর তার গুনাহের 
ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। বুঝার বিষয় হল মানুষ জানে না ভবিষ্যতে কি হবে 
? তাহলে সে কিভাবে মনে করে যে, আল্লাহ তার নিয়তিতে গুনাহ করা লিপিবদ্ধ 
করেছেন এবং সে গুনাহ পরিত্যাগ করে না। আল্লাহ তাআলা রাসূল প্রেরণ করেছেন, 
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সিরাতে মুস্তাকীমের বর্ণনা দিয়েছেন। আকল-বুদ্ধি, 
চোখ, কান দান করেছেন। ভালো-মন্দ যাচাই করে চলার যোগ্যতাও আল্লাহ 
তাআলা মানুষকে দিয়েছেন। অতএব এই সব বলে কেউ তার দায়িত্ব এড়াতে 
পারবে না। আমাদের জানা দরকার বিবাহ ছাড়া যেমন সন্তান আসে না, খাবার ছাড়া 
যেমন পরিতৃপ্তি আসে না, তেমনি আল্লাহর আদেশগুলো বাস্তবায়ন এবং নিষেধগুলো 
বর্জন ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না। তাই মানুষের জন্য অবশ্যই করণীয় হল 
আল্লাহ খুশি হন এমন কাজ করা এবং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ বর্জন করে 
জান্নাতের অনুসন্ধান করা এবং এই জন্য আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করা। 
দুর্বলতা এবং অলসতা পরিহার করা । বাসনা করলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে না। 
কারণ এটা আল্লাহর পণ্য । আর আল্লাহর পণ্য খুবই মূল্যবান । 

হ্যা, দুনিয়াতে বিপদ আপদ তো আসবেই ৷ এটা দূর করা সম্ভব নয়। মানুষের 
জানা উচিত বিপদ আপদ তাক্ব্দীরে আছে বলেই হয়। তখন বলবে “ইন্নালিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” । বিপদে ধৈর্যধারণ করা, খুশি থাকা, মেনে নেওয়া 
পাক্কা ঈমানদারের কাজ । 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 
b de rus YS ds idl pl or BI ls = GI pl 
SG Sy iS cls Sf YES DN id LL Ol 9 75 Vy dL ly lay 


(ls ol) ODE fae 5 DOB 5 dl els bg BG: 

দূর্বল মুমিনের তুলনায় সবল মুমিন উত্তম এবং আল্লাহর প্রিয়। প্রত্যেকের 

মাঝেই কল্যান রয়েছে। তুমি প্রচেষ্টা কর তোমার মঙ্গলের জন্য । এবং আল্লাহর 

সাহায্য কামনা কর । অক্ষমতা প্রকাশ করো না। আর যদি তোমার কোন বিপদ 

দেখা দেয় বলো না, “যদি আমি এভাবে করতাম তাহলে এরকম হতো । বরং বল : 

আল্লাহই আমার নিয়তিতে এটা রেখেছেন। আর আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। 
কারণ ‘যদি’ শব্দটি শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়৷ 


১ মুসলিম 
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বন্ধুত্ব ও শত্ৰুতা : ইসলামী দৃষ্টিকোণে 

‘আল-ওয়ালা ওয়াল বারা’ ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক । 
‘আল-ওয়ালা’ শব্দের অর্থ বন্ধত্‌ স্থাপন ও আল-বারা শব্দের অর্থ শত্রুতা বা 
সম্পর্কচ্ছেদ । 

মুসলমানের বাস্তব জীবনে আল্লাহর জন্য ওয়ালা এবং বারা বা আল্লাহর জন্য 
কারো সাথে বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্যই কারো সাথে শত্রুতার যে এঁতিহ্য বিদ্যমান 
ছিল, তা মুছে যাওয়া এবং দুর্বল হয়ে যাওয়ার বড় কারন হল আল্লাহর জন্য 
মুসলমানের ইবাদাত এবং মুহব্বত কমে যাওয়া । কারণ আল্লাহর ইবাদত ও তার 
জন্য ভালোবাসা হলো সবকিছুর মুল । এ থেকেই মুহাব্বত বা কারো সাথে সম্পর্ক 
উন্নয়ন এবং ঘৃণা বা কারো সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করন বেরিয়ে আসে৷ যখনই কোন 
ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর জন্য ইবাদত এবং মুহাব্বতে পূর্ণতা আসে, তখনই সে ওয়ালা 
এবং বারার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর ভুমিকা রাখে । যখনই মুসলমানের মধ্যে পদ, 
নারী এবং সম্পদের আসক্তি গভীর ভাবে প্রবেশ করল, এবং মনচাই জীবন যাপনের 
টোপ তারা গিলে ফেলল, তখন তারা মনের ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি মতো যার তার সাথে 
বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা শুরু করে দিল। এ সকল জাগতিক প্রিয় বস্তুর মধ্যে 
নিমগ্ন হওয়ার কারণে আল্লাহর জন্য উবুদিয়্যাত বা দাসত্বিতে দুর্বলতা আসল । 

বন্ধ হয়ে পড়ল তাদের মধ্যে আল্লাহর এবাদত এবং মুহাববত। অতঃপর 
আল্লাহর জন্য শত্রুতার যে এতিহ্য তাদের মধ্যে ছিল তা মারাত্মক ভাবে কমে 
গেল । অতএব আমরা বলতে পারি আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্যই শত্রুতা 
এবং তার উপকরণ সমূহের মূলত: জন্মই হয় আল্লাহর মুহাব্বত ও ইবাদত থেকে । 

জানা উচিত ওয়ালা ও বারা ঈমানের অংশ । বরং ঈমানের জন্য শর্ত। আল্লাহ 
তাআলা বলেন_ 
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ee, 4 eR BER ELS OL SSH AE OTE EE" ai 
BG rele Ml Lec ML LLIB GG SAT IE DONE Ms IE SG 

[1 4 Rah Elo dir, BB ie ৰ & Bh 
SAE G of) 0 GG LG ML ILE SE HS AF SUE A 


ANF Sl He 58 5H 
“আপনি তাদের অনেককে দেখবেন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা 
নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ । তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তাআলা ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা 
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত এবং যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে 
তার প্রতি তবে তারা কাফেরেদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না । কিন্তু তাদের মধ্যে 
অনেকেই দুরাচার ৷” 
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, শর্তবোধক বাক্যের 
দাবি হল শর্ত পাওয়া গেলে শর্তাধীন বস্তুটিও পাওয়া যাবে। অন্যথায় নয়। যা 
আল্লাহর বাণী 
es 8 5G 2 LAs 6 ET GG EG Hh Bk UG HS 
ANU FS Al 
মধ্যে আরবী হরফ ,/ (লাও) থেকে বোঝায়। যার অর্থ: যদি তারা আল্লাহর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত তবে 
কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহন করত না । এতে বুঝা যায় অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান 
এবং কাফেরদের সাথে সম্পর্ক এক সঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। আরো বুঝা 
যায়, যারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গহণ করেছে তারা আল্লাহ এবং নবী স. এবং 


নবীর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমানের যে দাবী, তা তারা পালন করছে না। 
আরো জানা উচিত যে, আল-ওয়ালা এবং আল-বারা ঈমানের অধিকতর 


নিরাপদ বন্ধন । যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
(SU al ol 30) BS oaxdls BS AMIENS 5 


অর্থাৎ ঈমানের অধিকতর নিরাপদ বন্ধন হলো আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং 
আল্লাহর জন্য শত্রুতা ।* 


১ সুরা আল মায়েদাহ- ৮০-৮১ 
২ আহমদ, হাকেম 
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দ্বীনের পূর্ণতা, জিহাদি ঝান্ডার প্রতিষ্ঠা অথবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ 
কাজের প্রতিরোধ মিশন সফল হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব, আল্লাহর 
জন্য শত্রুতার নীতি গ্রহণ করা হবে। শক্রু-মিত্রের বিচার না করে সব মানুষ যদি 
সঠিক পথের অনুসারী হতো তবে হক্ৃ-বাতিল, ঈমান-কুফুর, আল্লাহর বন্ধু এবং 
শয়তানের বন্ধুর মাঝে কোন পার্থক্য যুগ যুগ ধরে চলে আসত না” । * 

আবু ওয়াফা বিন আৰ্ীল (মৃত্যু: ৫১৩ হি:) এর একটি বাক্য লক্ষ্য করুন। 
তিনি বলেন_ 
করেন, তবে মসজিদে তাদের ভীড় দেখে এবং আরাফার মাঠে গিয়ে প্রকম্পিত 
আওয়াজে তাদের লাব্বাইক আওয়াজ দেখে নয়। বরং এজন্য দৃষ্টি দিবে ইসলামী 
শরীয়তের শত্রুদের সাথে তাদের অবস্থানের উপর ৷” 

ইবনে আল রুয়ান্দি, আল মুয়ারী তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, তারা গদ্যে 
এবং পদ্যে নাস্তিকতা ছড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করত । মেলাতে আসা মাত্রই চড়া দামে 
তাদের বই বিক্রয় হয়ে যেত। ভোগ বিলাসে তাদের জীবন কেটেছে। তাদের 
সমাধিতে স্মৃতিসৌধও নির্মান হয়েছিল । এ সব তাদের ও এ জনপদের 
অধিবাসীদের ঈমানের প্রদিপ শীতল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।* 


‘আল-ওয়ালা আল-বারা’ র অর্থ : 

ওয়ালা অর্থ : হদ্যতা, বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা ৷ 

বারা অর্থ: ঘৃণা, শত্রুতা, দূরত্ব । মূলত: ওয়ালা এবং বারা হচ্ছে মনের বিষয় । 
তবে তা মুখে এবং অঙ্গ-পত্যঙ্গে তা প্রকাশ পায় । ওয়ালা বা বন্ধুত্ব আল্লাহ 
তাআলা, তার রাসুল সা. এবং মুমিনদের জন্য হয়ে থাকে_ 

& 00: A ANG DL 55 EG 

“নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু হল আল্লাহ, তার রাসুল এবং যারা ঈমানদার” ।* 

মুমিনদের প্রতি বন্ধুত্‌ প্রকাশের মাধ্যম হলো ঈমানের কারনে তাদেরকে 
ভালবাসা, তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের উপর অনুগ্রহ করা, তাদের জন্য কল্যাণ 
কামনা করা, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদেরকে সালাম দেয়া, তাদের অসুস্থ 


* আওসাক আল-ওরাল ঈমান : শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ 
২ ম্নানলি আদাবিশ্শরিয়া ১ম খন্ড 
৩ সূরা : আল মায়েদা - ৫৫ 
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ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, তাদের মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা, তাদের 
সার্বিক খোজ খবর রাখার ইত্যাদি ৷ 

কাফেরদের সাথে শত্রুতা প্রকাশের নীতির উদ্দেশ্য হল তারা কাফের এজন্য 
ঘৃণা প্রকাশ করা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য না করা, তাদেরকে আগে 
সালাম না দেওয়া, তাদের অনুগত না হওয়া, অথবা তাদের কারণে গর্ববোধ প্রকাশ 
না করা, তাদের অনুকরন থেকে দুরে থাকা, ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক হাত, মুখ 
এবং সম্পদের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, প্রয়োজনে কুফুরী রাষ্ট্র বা 
সরকার থেকে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকারে হিজরত করা। এছাড়া কাফের হওয়ার 
কারণে শত্রুতা প্রকাশের আরো যত মাধ্যম আছে তা ব্যবহার করে শত্রুতা প্রকাশ 
করা। বিস্তারিত আল্লামা কাহতানীর আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা অথবা আল্লামা 
জালউদ এর ‘কিতাবুল মুআলাত ওয়াল মুআদাত’ দেখুন । 


আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এর জন্য আল-ওয়ালা 

আহলেসুন্নত ওয়াল-জামাত মানুষকে দয়া করেন। এবং তারা হক বাতিলের 
মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। মুমিনদের প্রতি তারা যত্নববান। তারা মধ্যপন্থী, 
সহানুভূতিশীল, কল্যাণকামী ও সুপরামর্শদাতা । তারা সকল মুসলমানকে একটি দেহ 
মনে করেন। যখনই দেহের কোন অংশে ব্যথা হয় তখন সমস্ত দেহে তা অনুভব 
হয়। আল্লামা আইয়্যুব সাখতীয়ানী বলেন; 


S240 slasl ax DAB OG Sb LAL lr be lS S| 
LEAVY Ell) Seto ll Ol 
যখন আমার কাছে কোন আহলেসুন্নাত ওয়ালজামাতের মৃত্যুর সংবাদ পৌছে। 
তখন আমার মনে হয় আমি আমার একটি অঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি ৷” 
(কাওয়ামুস সুন্নাহ) বা হাদীসের অভিভাবক বলে সুপ্রসিদ্ব আল্লামা ইসমাঈল 
আল আসফাহানী বলেন 


Vo TSU 190) ...0 Bis br SN op Sd Ed hiss 


(Yh ely 
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একজন ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কর্তব্য হকপন্থী আলেম সমাজকে মুহাব্বত করা । 
সে যেখানে থাকুক না কেন। এ আশায় যে আল্লাহ তাআলা তাকে মুহাব্বত 
করবেন। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন: আমার মুহাব্বত তাদের 
জন্য ওয়াজিব যারা আমার জন্য পরস্পরের সাথে উঠা বসা করে আমার জন্য 
পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে।' 

এমনিভাবে একজন ব্যাক্তির অবশ্যই কর্তব্য বিদাআতপস্থীদের ঘৃণা করা, সে 
যেখানেই থাকুকনা কেন। 

যেন সে আল্লাহর জন্য কাউকে মুহাব্বত, আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করে 
এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হতে পারে।* 

হকপস্থীদের মধ্যে আল-ওয়ালা এর উপস্থিতির কারণ হল, তাদের মানহাজ বা 
কর্মপন্থা এক, প্রমাণ উপস্থাপন এবং গ্রহণের পথও অভিন্ন। আকৰ্দীদাহ বা ধর্ম 
বিশ্বাস, শরীয়ত ও আচরণেও তারা একই মত পোষণ করে থাকেন। 

উল্লেখ্য যে, আল-ওয়ালা দ্বারা ঈমানের বন্ধন অব্যাহত থাকে এবং স্থায়ী হয়। 
কারণ আল-ওয়ালা এবং আল-বারা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি । আর আল্লাহ 
তাআলা হলেন, আলআখির বা যার পর আর কিছু নেই । যার লয় নেই, ক্ষয় নেই । 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে সম্পর্ক এরূপ হয় না। এ সকল সম্পর্ক খুব দ্রুত 
পরিবর্তন হয়। এবং ইহকাল, পরকাল উভয় জগতে এ সকল বন্ধুত্ব শত্রুতায় 
পরিণত হতে পারে। 


কাফির সম্প্রদায় আমাদের শক্রু 

কাফির সম্প্রদায় আমাদের শত্রু অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে। চাই তা 
জাতিগত ভাবে হোক । যেমন: ইহুদী এবং খ্ৰীষ্টান অথবা স্বধর্মত্যাগী হোক । আল্লাহ 
তাআলা বলেন :_ 
155 EUs TA DS J L45 Gehl 53 ts OI ap OI Pe SAY 


a 


(YA: Olas UD) EVA Snail 3 DG LE NSIC BE a 85 FN) 


মুমিনগণ যেন অন্য মুমিন ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে । যারা 
এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা 


১ মালেক: ১৫০৩, আহমাদ: ২১০২১ 
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তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার 
সাথে থাকবে। আল্লাহ তাআলা, তার সম্পর্কে তোমাদের সর্তক করেছেন এবং 
সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে ৷ 
“এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাম ইবনুল কাসীর রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা 
ঈমানদারদের নিষেধ করেছেন কাফেরদের পক্ষ সমর্থন করতে। তাদের 
ভালবাসতে, গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাতে । অত:পর আল্লাহ 
তাআলা এই বলে অঙ্গীকার করেছেন, যারা এইরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের 
কোন সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ যে ওয়ালা এবং বারার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ’লার 
হুকুম মান্য করেনা, আল্লাহ তাআলা তার কোন দায়ভার নিবেন না । আল্লাহ তাআলা 
বলেন_ 
4 Ef Sh ssl 058 tn US 228 LEY i dh 
OEE: ll) . C2 GEL KG 
অর্থ: হে ঈমানদারগন! তোমরা মুমিনগন ব্যতীত কাফেরদেরকে বন্ধু বানিওনা ৷ 
তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে 
দিবে?" 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন_ 
LR 045 Dax EOIN LLNS IN SSL SAVES Vf Cai Cf 
র্ঙ্ু০ BSIUY ee SE Ss 
অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। 
তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে 
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ৷“ 
এটাই সত্য ও বাস্তবতা যার বিপরীত আজ অবধি লক্ষ্য করা যায়নি। যে 
কাফের সম্প্রদায় আমাদের শত্রু, আমাদের প্রতিপক্ষ, যা পবিত্র কোরআনের বহু 
আয়াত দ্বারা স্থির করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন _ 


RE 


00:00 & 03 C2 536 LE 38) 


১ সূরা : আল ইমরান - ২৮ 
২ সুরা আল নিসা-১৪৪ 
৩ সূরা : আল মায়েদা- ৫১ ( ইবনু কাসীর ১ম খন্ড:৩৫৭) 
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অর্থ: নিশ্চয় কাফের সম্প্রদায় তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু ।” 
আল্লাহ তাআলা বলেন 
00: 2500 € NF SIEM DSN BIS N oh GOST 
অর্থ: তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার আর না 
অঙ্গীকারের । আর তারাই সীমা লঙ্গনকারী ৷* 
আল্লাহ তাআলা বলেন_ 
5 bs 26 bn EG TE OM GS ph YS SEEN AT bs LE dll 33 
(\+০:5,40 %) 03 
অর্থ: আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের 
তাদের মন:পুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন 
কল্যাণ অবতীর্ণ হোক ৷* 
আল্লাহ বলেন_ 
bs Hert Be brs LS UE HIG IN be ESB HH SE A be 28 35 
(0:4: 57400 93 BLA GU a 
অর্থ: আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) দের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত: চায় যে, 
সত্য প্রমাণিত হবার পর ।$ 
এইভাবে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের থেকে আমাদের কে সতর্ক করেছেন। 
OE: AUD NEP 58 Ll AG GE tr SY 
অর্থ: তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি সুক্ষ্ম জ্ঞানী, সম্যক 
জ্ঞাত ।* 
আপনার হৃদয়কে বুঝানোর জন্য আপনি অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস দেখতে 
পারেন। দেখতে পাবেন, অতীতে কাফের সম্প্রদায় কি করেছে, বর্তমানে কি করছে 


১ সূরা : আন নিসা- ১০১ 
২ 


৩ সূরা আল বাক্ধারা-১০৫ 
৪ সূরা আল বাক্বারা -১০৯ 
৫ সূরা আল মুলক-১৪ 
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এবং ভবিষ্যতে তারা কি না করবে? আল্লাহ তাআলা ইমাম ইবনুল কাইয়্যুমকে রহম 
করুন, যখন তিনি তার কিতাবে বিভিন্ন অধ্যায় করতে লাগলেন, তন্মধ্যে একটি 
অধ্যায় করলেন এভাবে : 


Mets MESS sles Oma SU fal 5 ds DILLY Be S 
al ESD old Al aN sl aN sf jel of dos 2 ls pt el 
(YYA/\adll 


অর্থ: এই অধ্যায় ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক 
মুসলামানদের সাথে প্রতারণা, শত্রুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিপদ কামনা, মুসলমানদের 
কাউকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সম্মানিত অথবা তার বন্ধু অথবা মুসলমানদের 
রাষ্ট্রপ্রধান বানানোর কারণে আল্লাহ তাআলার সাথে দুশমনি সম্বলিত পবিত্র 
কোরআনের আয়াত প্রসঙ্গে ৷” 


আল-ওয়ালা এবং আল-বারার মানদন্ডে মানুষের শ্রেণীবিভক্তি 

ওয়ালাএবং বারার মানদন্ডে মানুষ তিন প্রকার ৷ 

(এক) প্রকৃত ঈমানদার এবং সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ । আমাদের অবশ্যই কর্তব্য 
হচ্ছে তাদেরকে মুহাব্বত করা । তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা । 

(দুই) কাফির এবং মুনাফেক । আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে অপছন্দ করা । 
তাদের থেকে নিরাপদ থাকা । 

(তিন) দোষ-ক্ৰটি মিশ্রিত । যাদের জীবনে ভালো এবং মন্দ উভয়টা বিরাজ 
করছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের ঈমান তাকওয়া ও পরহেজগারী অনুপাতে 
তাদের মুহাব্বত করা । আবার গুনাহে পাপাচারে জড়িত হবার কারণে সে অনুপাতে 
তাদের অপছন্দ করা এবং বিরোধিতা করা । 


কাফিরদের সাথে মুআলাত বা বন্ধুত্বের বিভিন্ন দিক 

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের বিভিন্ন শাখা এবং রূপ রয়েছে। আল্লামা আব্দুল 
লতিফ বিন আব্দুর রহমান বিন হাসান এই প্রসঙ্গে বলেন, মুআলাত বা বন্ধুত্ব নামক 
কাজটি বিভিন্ন মানের হতে পারে। 


১ আহকামু আহলিজ্জিমা ১ম খন্ড:২৩৮ 
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(এক) বন্ধুত্বটি সমপূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বাহির এবং স্বধর্মত্যাগকে অপরিহার্য 
করে দেয় । 

(দুই) বন্ধুত্টি মানের দিক দিয়ে প্রথমটির চেয়ে নিম্নে, যা দ্বারা হারাম কাজ 
এবং কবিরা গোনাহে জড়িয়ে পড়ে৷” 

কাফিরদের সাথে যে সব সম্পর্ক স্বধর্ম থেকে বাহির হওয়াকে অপরিহার্য করে 
দেয়। 

(১) তন্মধ্যে মুশরিকদের সমর্থন করা এবং মুসলমানদের বিপক্ষে তাদের 
সহায়তা করা । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 

(0) +3300) ts Bb Ra ATE 

অর্থ: তাদের সাথে যে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অর্ন্তর্ভূক্ত হবে।* 

(২) আরেকটি হলো কাফেরদের কাফের না বলা । তাদের কুফুরীর ব্যাপারে 
নিরব থাকা । অথবা সন্দিহান হওয়া । এবং তাদের মতামতকে সবল করা ।* 

(৩) এমনিভাবে কুফুরী করার কারণে কাফেরদেরকে মুহাব্বত করা ।£ 

(8) মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় কামনা করা ।* 

আল-ওয়ালা এবং আল-বারার বিশ্বাসের উপকারিতা ৪ 

এ নীতির উপর অবস্থানের উপকার হলঃ: 

(১) ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন, দয়াময় করুনাময় আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা সাফল্য 
লাভ, এবং মহা প্রতাপশালী আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে মুক্তিলাভ করা। যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন- 


BG EE Bl bod LT A LIE EG SA TE NONE itis SS 
[4 4 fi Bia BEAR ER BG 2 Tz ৰ bs ন 
SAE G of) I GG LAG ML ILE HE HS AF SUE A 
(AN-A* : 50) AVY Sl He 58 5H 


আপনি তাদের অনেককে দেখবেন কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা 
নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে, তা অবশ্যই মন্দ । তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ 


১ আল দুরারুস সুন্নিয়্যাহ:৭ম খন্ড:১৫৯ 

২ সূরা মায়েদা: ৫১ 

৩ আশ-শিফা:২য় খন্ড-১০৭১ 

৪ আল ওয়ালা ওয়াল আদাউ ফিল ইসলাম:২৩১ 
৫ আল ওয়ালা ওয়াল আদাউ ফিল ইসলাম:৬৮ 
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ক্রোধান্বিত হয়েছেন। এবং চিরকাল তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকড়রো । যদি তারা 
আল্লাহর প্রতি এবং রাসুলের প্রতি এবং রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে 
বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গহণ করত না । কিন্তু তাদের 
মধ্যে অনেকেই দুরাচার ৷ 


(২) বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ । 
INN 58 305 63S ES LEG LLE N a SS 9% nll 


(VY 


অর্থ: আর যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমরা যদি 
(উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তবে পৃথিবীতে ফিৎনা ও মহাবিপর্যয় দেখা 
দিবে। * 

আল্লামা ইবনু কাসীর রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ মুশরিক থেকে 
তোমরা সকলে দূরে থাকবে । মুমিনদের বন্ধু বানাবে। না হয় মানুষের মধ্যে ফেৎনা 
বিস্তার করবে। আর তাহলো কাজ দুর্বোধ্য হওয়া এবং কাফিরদের সাথে মুমিনদের 
গোলমাল সৃষ্টি হওয়া । এতে করে মানুষের মধ্যে ফাসাদ অরাজগতা দীর্ঘ সময় 
অবস্থান করে।* 

(৩) দুনিয়াতে সচ্ছলতা সমৃদ্ধি অর্জন ও উভয় জগতে সম্মানজনক অবস্থান 
লাভ । 

জনৈক বিদ্ধান বলেন- আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে 
বর্ননা দিয়েছেন তাতে একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ বলেন- 
3 LE 5 CAG BELT CHG dl 998 br HX UG AG 

(0-4: 2) 40 ¥ UE Gig UA LSS ERS bys ACTS 

অর্থঃ অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত 
করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক 
ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম । আমি তাদেরকে দান করলাম আমার 
অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ সু-খ্যাতি ।£ 


১ সূরা : আল মায়েদা-৮০-৮১ 
২ সূরা আনফাল : ৭৩ 

৩ ইবনু কাসির ২য় খন্ড: ৩১৬ । 
8 সূরা মারয়াম : ৪৯-৫০ 
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এতে প্রতীয়মান হয় যে, কাফের থেকে দূরে থাকা সকল সচ্ছলতা ও সম্মানের 
কারণ । তিনি আরো বললেন, জেনে রাখুন আল্লাহর শত্রুদের থেকে দূরে থাকা, 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা । 

এটা আল্লাহর বাণী 
SIAN BAH Ss BO bo i VG INEST AB 5 YEG 

EAD fY REED OU ll (VY :32) 

আগুন স্পর্ষ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে না, অতঃপর 
তোমাদের কোন সাহায্যও করা হবেনা ৷ 

এটা সুস্পষ্ট উম্মতের যে সকল মহান ব্যক্তিবর্গ কথায় ও কাজে এই বিষয়টি 
স্মরণ করি। এবং সারা জাহানে মানুষের আলোচনায় ভালো হিসাবেই আলোচিত 
হয়। আল্লাহর সাহায্য এবং পরিণতিতে তাদের বিজয় তো আছেই । 

আমিরুল মোমিনীন আবু বকর রা. এর অবস্থানকে চিন্তা করুন । তিনি ধর্মত্যাগী 
ও জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যখন অবস্থান নিলেন আল্লাহ তাকে 
সাহায্য করলেন এবং তার এই পদক্ষেপের উসিলায় দ্বীনে ইসলামকে শক্তিশালী 
করলেন। 

আহলুস সুন্নাহর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর অবস্থান দেখুন: তিনি 
বেদআতী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা নিয়ে ছিলেন। তিনি তাদের সাথে 
তেল মাখামাখি করেননি, আপোষ করেননি, ও নিজ অবস্থান থেকে একটুও 
নড়েননি। আল্লাহ তাআলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআাতকে বিজয় দান করেন। 
বাতিলকে পরাজিত করেন। 

মহাবীর সালাহুদ্দীান আইয়্যুবীর অবস্থান লক্ষ করুন। তিনি মুসলমান জাতির 
এই এতিহ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই ক্রসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আল্লাহ তাআলা 
তাকে বিজয় দান করেন এবং কাফেরদের ধ্বংস করেন। এ রকম উদাহরণ অনেক 
পাওয়া যাবে। 


কুফুর এবং কাফিরদের পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত 


* সূরা হুদ : ১১৩ 
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আল্লাহ তাআলা এই মহা এতিহ্য, এবং এই ক্ষেত্রে তার প্রেরিত নবী-রাসূলগণ 
তার আদেশ কিভাবে কার্যকর করেছেন, তা মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বিভিন্ন স্থানে 
উল্লেখ করেছেন। তন্ধ্যে আল্লাহর বাণী- 
(04:05) 403 58 BEG Sb SIUC 
‘আপনি বলে দিন তিনি একমাত্র উপাস্য । আমি অবশ্যই তোমাদের শিরক 
থেকে মুক্ত ৷” 
ইব্রাহিম আ: সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: 
(VA :CSSIEVAY 55 BS EtG Ole UG 


‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যে সব বিষয়কে শিরক কর, আমি এঁ সব থেকে 
মুক্ত ।* 
ৰ A, ক TSP 5 Bow Baste A eae te 
C5 a HG 0 e310 3) EG Calls AGL SES ET LIE 3S 


28 Ey #08 BG, 0 4 Lehi a Lait ft SH Lod aie SE SAG BLE ATA SL oT 2307 
25 HL lps ULL SGA 9 ES PSL US dl 92 in OILS 


Bs BE UE ES sg5 Ss dl Crs Bf GG ILS ol CAG THN) 
CE :Ral) 4 EF Salt Si Cf 
‘তোমাদের জন্য ইব্রাহিম এবং তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; 
তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ 
তাআলার পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই । 
আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও 
বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
কর। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহিম এর উক্তিঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার 
রাখি না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমারা তো আপনারই উপর নির্ভর করেছি । 
আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনারই নিকট ।* 
অতএব মুসলমানদের জন্য ইব্রাহিমের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তা হলো, 
আল্লাহ তাআলার সাথে এবং তার মুমিন বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি আর কাফের ও 


১ সূরা আল আনআম-১৯ 
২ সুরা আল আনআম:৭৮ 
৩ সূরা আল মুমতাহিনা- ৪ 
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মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান ক্ষেত্রে ৷ শুধু মাত্র একটি বিষয় ব্যতীত, আর তা হল ইব্রাহিম 
আঃ তার কাফের পিতার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। এক্ষেত্রে 
তার অনুসরণ করা হবে না। অন্য আয়াতে ইব্রাহিম আ: তার পিতার জন্য যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- 
bY ETT SS DU Es Hes LEN ss ral Is IE; 
(NE 0930 LE HIN CAG) Ol 
অর্থ: আর ইব্রাহিম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই 
প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অত:পর যখন তার কাছে এ 
কথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহ তাআলার শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
নিলেন। নি:সন্দেহে ইব্রাহিম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল ৷” 

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নবী ইব্রাহিম আ. আল-ওয়ালা এবং 
আল-বারাকে খুবই গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করেছেন। এমনকি যখন তার নিকট 
পরিষ্কার হল যে তার পিতা আল্লাহ তাআলার শত্রু তৎক্ষনাত তিনি তার সাথে 
সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিলেন। 

আল্লাহ তাআলা বলেন_ 

(0:১) EY 0y 52k EtG ALIS EAY Bs 

‘তারা কি বলে, আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি বলে দিন আমি 
যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার উপর বর্তাবে। আর তোমরা 
যে সব অপরাধ কর, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই ।* 

প্রখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা শেখ সাআদী ড্রালেন, এই আয়াত দ্বারা নূহ 
আ. ও উদ্দেশ্য হতে পারেন। এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ সা. ও উদ্দেশ্য হতে 
পারেন ।* 

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা ফেরআউনকে মুসা আ. এর শক্ত বলে বর্ণনা 
করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 


১ সূরা আত তাওবাহ-১৪৪ 
২ সূরা হুদ-৩৫ 
৩ তাইসিরুল কারিমির রাহমান- ৩৮১ 
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4b) AIAG LIE HEL PUB BLE GS 3G So FONG 43551 of 
(6 


‘যে তুমি মুসাকে সিন্দুকে রাখ, অত:পর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। অত:পর 
দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দিবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নিবে। 
এরকমই ছিল পূর্বেকার নবী রাসূল আ. দের বৈশিষ্ট । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(40S 903 BASH SH lh 
এরা এমন ছিল যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব 
আপনিও তাদের পথ অনুসরন করুন ।* 
এমনিভাবে আল-ওয়ালা এবং আল-বারা বাস্তবায়নে মুহাম্মদ সা. এর গৌরবময় 
জীবনীতে বিস্ময়কর দৃষ্টান্তের সমাবেশ ঘটেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(YC) EES IE JE BUST EG oillg Bd 25 HE 
অর্থ: মুহাম্মদ আল্লাহ তাআলার রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি 
কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরমষ্পর সহানুভুতিশীল ৷* 
তিনি ছিলেন, অনুকম্পার নবী, বীরত্বের নবী ৷ হ্যা মোমেনদের সাথে তার 
বন্ধুত্বের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
eT D5 TB EE Saf A UE Bf HE bs 025 SE 
COTAC:L ENYA 
‘তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল । তিনি 
তোমাদের মঙ্গলকামী, মোমেনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময় 18 
জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী রা. বলেন, আমরা সকাল বেলা রাসূল সা. এর 
নিকট অবস্থান করেছিলাম । ইতিমধ্যে নগু পা, প্রায় উলঙ্গ এবং গলায় তলোয়ার 
ঝুলিয়ে মুযার গোত্রের সকল লোক অথবা বেশীর ভাগ নবী সা. এর কাছে উপস্থিত 
হলেন । নবীজী তাদের মধ্যে অভাব অনটন লক্ষ্য করে অস্থির হয়ে গেলেন। ভিতরে 
প্রবেশ করলেন, আবার বের হলেন। এর মধ্যে সালাতের সময় হলে বিলাল রা. কে 


১ সূরা ত্বোহা-৩৯ 

২ সূরা আল আনআম-৯০ 
৩ সূরা আল ফাতহ-২৯ 

8৪ সূরা : আত তাওবা-১২৮ 
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আযানের আদেশ দিলেন । এবং সালাত কায়েম করে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে এই মর্মে 
ভাষণ দিলেন, ‘হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি 
তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে 
সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগনিত পুরুষ ও নারী । 
আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন করে থাক 
এবং আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের 
ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির 
উচিত আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করে তা চিন্তা করা । আল্লাহ তাআলা কে 
ভয় করতে থাক । তোমরা যা কর আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। কোন 
ব্যক্তি দিনার, কোন ব্যক্তি দিরহাম, কেহ কাপড় কেহ গম কেহ খেজুর দান 
করলেন। নবী সা. বললেন, খেজুরের অংশ বিশেষ হলেও দান কর । বর্ণনাকারী 
বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবীও খাদ্যের এক স্তূপ যা বহন করতে তার খুব কষ্ট 
হচ্ছিল, নিয়ে হাজির হলেন। অত:পর ধারাবাহিকভাবে মানুষ আসতেই থাকল । 
আমি খাদ্যের একটি এবং কাপড়ের একটি টিলা নবীজির সামনে দেখতে পেলাম । 
নবীজির মুখমন্ডল দেখলাম যেন স্বর্ণের পলকে আলোকিত হয়ে গেল । অত:পর 
রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল রীতি প্রবর্তন করে, এই জন্য সে 
সাওয়াব পাবে। এবং তার পর তার এই রীতি অনুযায়ী কেহ কাজ করলে এ 
সাওয়াবও সে পাবে। তবে তাদের সাওয়াব হতে নূন্যতম কমানো হবে না৷ 

আল্লামা নববী রাহ: বলেন, নবী সা. খুশি হবার কারণ হল, সাহাবাদের দ্রুত 
আদেশ পালন করা, আগত অভাবী লোকদের অভাব দূর করা, মুসলমানেরা একে 
অপরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং ভাল ও নেককাজে সহায়তা করা, মানুষের 
উচিত এই জাতীয় কোন কিছুতে দৃষ্টি পড়লে খুশি হওয়া, আনন্দ প্রকাশ করা, এবং 
মানুষের খুশি-আনন্দ উল্লেখিত কারণেই হওয়া উচিত । আর আল্লাহর শত্রুদের সাথে 
এবং নবী সা: এর দুশমনদের সাথে ঘৃণা প্রকাশ করা, এ ব্যাপারে আল্লাহ তার নবী 
এবং তার অনুসারী সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন: 


১ মুসলিম -১০১৭ 
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Be Al Hl 50 os EP OF 353 SSG BIAS 
555 is SELLE A Cadi 55 SUS Lr BD ESD LSS SB 
(Y৭: 4). Cbs 1541 

‘তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা 
গাছ। যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অত:পর তা শক্ত ও মজবুত হয়। এবং কান্ডের 
উপর দাড়ায় দৃঢ়ভাবে । চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে। যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা 
কাফেরদের অর্ন্তজ্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরষ্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। 

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূল সা. যে সকল উট যবেহ করেছিলেন, তন্মধ্যে একটি 
ছিল আবু জাহেলের ৷ উদ্দেশ্য ছিল তার মাধ্যমে মুশরিকদের অরন্ত্বালা সৃষ্টি করা । 
আর এই উট বদর যুদ্ধে নবী সা. যুদ্ধলভ্য সম্পদ হিসাবে পেয়েছিলেন।* 

এই ঘটনা হতে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম উদ্ধাবন করেছেন, আল্লাহ তাআ'’লার 
শত্রুদের সাথে ক্রোধান্বিত হওয়া উত্তম ৷” 

উদ্দেশ্য হল আমরা নবী সা. এর নির্দেশনায় ব্যাপক এবং সার্বিক দিকে দৃষ্টি 
দিব। তিনি শুধু রহমতের নবী, উদারতার নবী, হৃদ্যতার নবী বলে আমরা মনে 
করবো না, তেমনি তার বিপরিতও মনে করবো না । বরং তার পবিত্র জীবনী হতে 
আমরা উভয় দিক গ্রহণ করব। এবং আল-ওয়ালা এবং আল-বারাকে প্রকৃত রূপ 
দান করবো। অনুরূপভাবে এই নীতি আমাদের জীবনে এডং মানুষের মধ্যে 
বিশ্বাসে, কথায়, কাজে আমরা বাস্তবায়ন করবো । আর এটা সম্ভব হবে, আল্লাহর 
কিতাব এবং নবী সা. এর সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত হবার মাধ্যমে । ইতিহাস অধ্যয়ন 
করা, হক্্‌ এবং বাতিলের সংঘাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করা, এই উম্মতের পরিচয় 
এবং ধর্মকে নি:শেষ করার শত্রুদের প্রতারণা ও চক্রান্ত উদঘাটন করা । আল-ওয়ালা 
এবং আল-বারাকে প্রকৃত রূপদানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা । যেমন আল্লাহর পথে 
দান করা । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বা হক্পন্থি লোকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে 
তোলা । পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক তাদের খোজ-খবর নেয়া । 


১ সূরা আল ফাতহ-২৯ 
২ যাদুল মাআ'’দ ১ম খন্ড:১৩৪ 
৩ যাদুল মাআ'’দ ২য় খন্ড-৩০১ 
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শেষ দিবস 


শেষ দিবস বা মহাপ্রলয় দিবস। যে দিবসে আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে হিসাব ও 
প্রতিদানের জন্য পুনরুতথ্খিত করবেন । শেষ দিবস বলার কারণ হলো এর পর আর 
কোন নতুন দিবস উদয় হবে না । জান্নাতবাসী আর জাহান্নামবাসী তাদের নিজ নিজ 
অবস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। 

শেষ দিবসের উপর ঈমান বলতে বুঝায় ৪ 

কিয়ামত দিবসে যে সকল বিষয় সংঘটিত হবে সেগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন । 
যেমন: পুনরুখান, পুনজীবন, হিসাব, মিজান বা পাল্লা, পুলসিরাত এবং মহাপ্রলয়ের 
পূর্বে মৃত্যু, কবরে প্রশ্ন, কবরজীবন, মহাপ্রলয়ের পরে জান্নাত বা জাহান্নামে 
অবস্থান । 

আখেরাতের যেসব বিষয় সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সাধারণ ভাবে 
এবং সে সব বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে সে গুলো বিস্তারিত ভাবে বিশ্বাস 
করা । যেমন: কবর আযাব, সিংগায় ফুক, হাসর মাঠে মানুষ জামায়েতের ধরন, 
মিজান, সিরাত ইত্যাদি । 

কুরআনুল করিম ও হাদীস শরীফে গায়েব বিষয় বর্ণনা এসেছে যার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন না করলে বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন- 

BL SAE CAL ISE lh YY SELL GIA 33 CGY SES IS 
BS Sas BUELL AG 
0-54 SA DMI SS LD Ey S55 

এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই । পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের 
জন্য ৷ যারা গায়েব বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। 
আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে ব্যায় করে। এবং যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর 
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আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম ৷* 


শেষ দিবসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
ক) ৩০/: মৃত্যু : 
মৃত্যু পরকালের মঞ্জিল বা পান্থনিবাস গুলোর মধ্যে প্রথম । যদিও মৃত্যু আমার 


সামনেই ঘটে কিন্তু বাস্তবতা হলো রূহ বাহির হওয়ার ধরন মৃতের সাথে ফেরেস্তাদের 
কথোপকথন এবং মৃতের সামনে তার পরিতাপ অথবা সম্মানিত হওয়া ইত্যাদি সবই 


অদৃশ্য বিষয় । 


মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপন বলতে বুঝায়ঃ 
* বিশ্বাস করা যে সকল সৃষ্টির জন্য মৃত্যু অপরিহার্য । আল্লাহ বলেন 
AA ETVG EN IE BS DGG EG KY IU Es 


ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুই ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানূভব 
পালনকর্তার সত্তা ছাড়া ।* 
* প্রত্যেকের মৃত্যু নির্ধারিত সময় হবে ব্যত্যয় হবে না। আল্লাহ বলেন_ 
Oto das DIL US Hl Hp YW EH LE CG 
অর্থঃ আল্লাহর আদেশ ব্যতিত কারো মৃত্যু হবে না এর জন্য একটা সময় 
নির্ধারিত রয়েছে।* 
* এ নির্ধারিত সময় আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেহ জানে না । আল্লাহ্‌ বলেন- 
(EO) Lf a5 ELIE GH CG UE Ll BU TE GH CG 
কেউ জানেনা আগামী কল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন 
দেশে সে মৃত্যু বরণ করবে ।* 
* মৃত্যুকে স্মরণ ও অন্তরে কল্পনা করা ৪ 
ES 


১ সূরা : বাক্বীরা: ২-৫ 

২ সূরা : আর-রাহ্মান-২৬-২৭ 
৩ সূরা : আল-ইমরান-১৪৫ 

৪ সূরা : লোকমান- ৩৪ 
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32) A SUL eS 3 1751 idly ale dl de BI Jy db 
(YY 
স্বাদ, সুখ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর ৷ 
* সৎ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মৃত্যুর পুর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ । আল্লাহ বলেন- 
ECG HEL be CUD TSA NEI GEN 5 bn LT 
{ EV: AP SS 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালন 
কর্তার আদেশ মান্য কর যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা 
নিরোধকারী কেউ থাকবে না ৷* 
খ)..., ৷, কবরে জিজ্ঞাসা পরীক্ষা শাস্তি ও পুরস্কার: 
বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
OVID IES BG GUE Sd BEL A pail CLE 
আল্লাহ মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন পার্থিব জীবনে এবং 
পরকালে ।* 
আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে: 


Ms She Bl oe os 53 BD IS iy rd SUL 
অর্থ : মৃত ব্যাক্তিকে প্রশ্ন করা হবে তোমার প্রভু কে ? সে উত্তর বলবে আমার 
প্রভু আল্লাহ, আমার নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
এটাই আল্লাহর বাণী- 5729 85 G36 3 lb IAL A il LE 
(০))V:৮) দ্বারা উদ্যেশ্য ৷ 


আল্লাহ তাআলা ফেরআউনের গোৱত্রীয় লোকজন সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, 
কিয়ামতের পূর্বে তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ বলেন- 


১ তিরমিজী : ২২২৯ 
২ সূরা : আশ শুরা- ৪৮ 
৩ সূরা : ইব্রাহীম - ২৭. 
৪ মুসলিম: ৫১১৭ 
93 


তাওহীদ ও আকাইদ 


= 


lal Lf 05555 ff le BLN EL E95 E363 UE UE Sb 30 
£71: pL 
‘সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন 
কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর 
আযাবে দাখিল কর ৷ 
Nj, sls AL tats ade 472 Sle BL SAT Of ns ale dl Ge dl 
Blais ix: JS UL al 3 00 al 0 Vly 221 hl os 24 hl ol 
OYA 50D LD oy Bl ine > 
রাসুল সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: মানুষের মৃত্যুর পর সকাল সন্ধ্যা 
তার অবস্থানকে তার সামনে উপস্থিত করা হয়। জান্নাতবাসী হলে জান্নাতকে আর 


জাহান্নামবাসী হলে জাহান্নামকে। অতঃপর বলা হয় কিয়ামত দিবসে পুনরুথ্খনের 
পর এ হবে তোমার আবাসস্থল ৷* 


(গ) +৮৬৩৷০% মহা প্রলয় দিবস 
(১) কিয়ামতের আলামত দুই প্রকার (১) ছোট আলামত (২) বড় আলামত 
ছোট আলামত কিছু প্রকাশ পেয়েছে। 
* নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন, যেমন হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে- 
(VEY ods 3 Ye YY) BL LT, oss oll Ul etn 
অর্থ : আমি প্রেরিত হওয়া ও কিয়ামত সংঘটিতেরমধ্যে এ দুটিরমত দূরত্ব এবং 
তিনি শাহাদাত আঙ্গুলির দিকে ঈঙ্গিত করলেন ৷" 
Jel Jas dl 2s ml 23 UN es Hl as Ml 2 
(EAT 0: AY: bh) 


১ সূরা : গাফের-৪৬ 

২ বুখারী-১২৯০ 

৩ বুখারী-২০২৩, মুসলিম-১৪৩৫ 
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প্রকৃত জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া, মূর্খতা বৃদ্ধি, ব্যাভিচারের ব্যাপকতা, মদ্যপান, নারীর 
ংখ্যা বৃদ্ধি, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া এমনকি পঞ্চাশ জন নারীর তত্ত্বাবধায়ক 
হবে মাত্র একজন পুরুষ ৷" 
* আমানত ধ্বংস 
ংসের ব্যাখ্যায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন $ 
(10:55. LI ol alal Ld SN asl 131 
অর্থ: যদি নেতৃত্ব অযোগ্য লোককে দেয়া হয় তবে কিয়ামতের অপেক্ষা কর ৷ 
ফ*প্রতিমার উপাসনা 
(S050 0b oI JN BUS 5 Nl odin S UNI Sle 
প্রতিমার উপাসনা, অধিকহারে ভূমিকম্প, সময় খুব কাছাকাছি মনে হওয়া ৷* 
*ইহুদীদের সাথে লড়াই 


tls or EH EE > 0 EELS 3 gl Ol GE sx LICE Y 


(ONY 1d) .. 3dly 2 

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না মুসলমানগন ইয়াহুদীদের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং মুসলিমগণ ইয়াহুদীদের হত্যা করবে এমন কি এ লড়াইয়ে 

ইহুদী মুসলিম আতংকে গাছ ও পাথরের আত্মগোপন করেও শেষ রক্ষা পাবে না। 

গাছ মুসলিমকে বলে দিবে আমার পেছনে ইহুদী আত্মগোপন করে আছে তাকে 
হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক গাছ বলবেনা ।* 


ইতো মধ্যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে বললেন: তোমরা কি 


১ বুখারী:৪৮৩০- মুসলিম:৪৮২৫ 
২ বুখারী-৬০১৫ 

৩ বুখারী 
8 মুসলিম : ৫২০৩ 
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৩৬ ২০ ৬5157 > 055 ৩] ৮4 দশটি বস্তু দেখা ছাড়া কেয়ামত সংঘটিত 
হবে না । দুখান বা ধুয়া, দাজ্জাল, দাব্বাহ, (জন্তু বিশেষ) পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, 
ঈসা ইবনে মারয়ামের আগমন, ইয়াজুজ মাজুজ, তিনটি ধস; পূর্বে ধস, পশ্চিমে ধস, 
জাজিরাতুল আরবে ধস, ইয়ামেন থেকে আগুন প্রকাশ যা মানুষে তাড়া করে 
মাহশারে (জমায়েতের স্থান) নিয়ে যাবে৷” 


ধারাবাহিক ভাবে কিয়ামতের বড় আলামত (আল্লাহই ভালো জানেন) নিম্নরূপ ৪ 
(১) প্রতীক্ষীত মাহদীর প্রকাশ । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 


os JU ens FE BNI Es SA Blais Gl Al Ald CA 


(Ll SUN 3 SED IE bw URS LN as LSU 2S 

আমার উম্মতের শেষ পর্যায় ‘মাহদী’ আসবে পর্যাপ্ত বৃষ্টি দিয়ে তাকে আল্লাহ 
সাহায্য করবেন । জমিনে প্রচুর ফলন হবে, সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, ব্যাপকহারে জন্মাবে 
গবাদি পশু, বৃদ্ধি পাবে উম্মতের মান-মর্যাদা, সাত অথবা আট বছর এ অবস্থা বহাল 
থাকবে ৷* 

(২) দাজ্জালের প্রকাশ (ইহা এক মহা ফিৎনা) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন- 
IG 2A Bn GE Sls rl sles 4 Lb dbl oe br SAAN 
3 IES EDD 5 CH 4 TS SL Gl AM LE Ld Sb 


(OYYV : ms 
অর্থঃ আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে বলবোনা? যে সম্পর্কে কোন নবী 
তার জাতিকে বলেননি, সে হবে এক চক্ষুহীন, সে জান্নাত, জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি 
দেখাতে সক্ষম হবে, সে যেটাকে জান্নাত বলবে সেটিই হবে জাহান্নাম । নূহ তার 
জাতিকে যেভাবে সতর্ক করেছে আমিও তোমাদের অনুরূপ সতর্ক করছি ।* 
দাজ্জালের ফেৎনা হতে মুক্তির জন্য সূরা কাহফের প্রথম অথবা শেষ দশ 
আয়াত হেফজ করা । 


৩ মুসলিম-৫২২৭ 
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(৩) ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ 
দাজ্জালের পর তিনি আগমন করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 
Fis hall PS Nae So mr nl SS dz Nf ISS 42 G5 Sl 
or 2 BSI OS > dt Y = JU ahs LA t3 2S 
(YNav:gbedD es bs Gl 
যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, অচিরেই ঈসা ইবনে মারইয়াম তোমাদের 
মাঝে অবতরণ করবে ন্যায় বিচারক ও শাসক হিসাবে, ক্রুশ ভাঙ্গবে, শুকর হত্যা 
করবে, খাজনা-ট্যাক্স বাতিল করবে, সম্পদ এতো বেশি পরিমানে বৃদ্ধি পাবে যে 
কেহ কারো কাছ থেকে গ্রহণ করবে না। এ সময়কার একটি সেজদার মূল্য দুনিয়া 
ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও বেশী হবে 
(8) ইয়াজুজ মাজুজের প্রকাশ : তারা ঈসা ও ঈমানদারদেরকে তুর পাহাড়ে 
আবদ্ধ করে ফেলবে । অতঃপর আল্লাহ ইয়াজুজু মাজুজকে ধ্বংস করবেন, পাখি 
প্রেরণ করে তাদের উপর নিক্ষেপ করবেন, তার ইচ্ছানুযায়ী বারি বর্ষণ করবেন, 
জমিনের বরকত প্রকাশ পাবে। অতঃপর একটি পবিত্র বাতাস পাঠিয়ে মুমিনদের 
আত্মগুলোকে মৃত্যু দিবেন ৷ যাতে কিয়ামত দোষীদের উপর সংঘটিত হয় । 
(৫) পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ৪ 
আল্লাহ বলেন- 
EEG EES SA SACO CLLL NI Bad ANG 
(\0A RLS) 5s 
‘যে দিন আপনার পালন কর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন 
ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফল প্রসূ হবে না, যে পূর্বে থেকে বিশ্বাস স্থাপন 
করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন রূপ সৎকর্ম করেনি ।* 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 


১ বুখারী : ৩১৯২ 


২ সুরা : আল-আনআম- ১৫৮ 
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Lyall pl HOT call BE A or dl ls > UE Y 
Gy TY 0d 3 EYAUEIEDD SUG SELLS iY > DS) 
‘পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিয়ামত সংঘঠিত হবে না। যখন পশ্চিমাকাশে 
উদিত হবে মানুষ তা অবলোকন করবে, সবাই ঈমান কবুল করবে, কিন্তু এটা এমন 
সময় যখন ঈমান কোন উপকারে আসবে না। অতঃপর তিনি 
El SEE 0 NS bs SE STI CEU CAI LEN DG Sl eT SEES 
(0A oleh) Ii 
‘যে দিন আপনার পালন কর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন 
ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফল প্রসূ হবে না, যে পূর্বে থেকে বিশ্বাস স্থাপন 
করেনি কিংব৷ স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন রূপ সৎকর্ম করেনি ৷’ 
আয়াতটি পাঠ করলেন ৷ 
(EAVY: a) ade BOUL or lS OF J5 OU cn 
পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাওবা কবুল করবেন ।* 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেন_ 
2 AU be BU EIA 5 he or dl ty 37 SUNN 
CoYY El) les bb fl de SANG lle 5 sl els 
‘কিয়ামতের প্রথম দিকে প্রকাশিত আলামতের মধ্যে পশ্চিামাকাশে সূর্যোদয়, 
সকাল বেলা দাব্বাতুল আরদ (যার প্রকৃতি আল্লাহই ভালো জানেন) এর প্রকাশ, 
এর মধ্যে যেটিই আগে হোক এর কিছু পরে দ্বিতীয়টি ঘটবে ৷" 
(৬) দাব্বাতুল আবদের প্রকাশ: তার প্রকৃতি আল্লাহই ভালো জানে, আল্লাহ্‌ 
বলেন- 
J EX 1G pli of LASS oN Ga BG A Ce els dN 55 YG 
AY: lly S55 


১ বুখারী-::৪২৯৬মুসলিম: ৬০২৫ 
২ মুসলিম : ৪৮৭২ 
৩ মুসালম: ৫২৩৪ 
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‘যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) সমাগত হবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ 
থেকে একটি জীব নির্গত করব । সে মানুষের সাথে কথা বলবে একারনে যে মানুষ 
আমার নিদর্শণসমূহ বিশ্বাস করত না ।* 

(৭) অগ্নিৎপাত : কা’য়ারে আদন থেকে আগুন বাহির হবে। আগুন মানুষকে 
একটি স্থানে নিয়ে একত্রিত করে ফেলবে এ আলামত প্রকাশ হওয়ার পর দুনিয়াতে 
আর কোন আলামত প্রকাশ হবে না। এটা শেষ হলেই সিংগায় ফুক হবে। 


সিংগায় ফুক: 

LSE TEETH ESET EE TN TET EE 
তিনবার । 

(২) £541৩5 ভীত বিহবল ফুক । 

যার বর্ণনা সূরা আন-নমলে এসেছে, আল্লাহ বলেন: 
(AV: JV BUELE 4 NL 058 SG 43 SIE SH EB nS CEH 
ব্যতীত নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যারা আছে তারা ভীতবিহবল হয়ে পড়বে ৷ 

২) সংজ্ঞাহীনতার ফুক $ 

CA: 2 JD MELE INL S58 SB HG SIEM GF Gr pS LS 

‘সিংগায় ফুক দেয়া হবে ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুশ হয়ে 
যাবে তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন ।* 

এই ফুৎকারের মাধ্যমে সব কিছু ধ্বংস ও সকল জীবের মৃত্যু হবে এক মাত্র 
আল্লাহ তাআলা ছাড়া । 

(৩) পূণরুখানের ফুক: 

এ ফুঁকে মানুষ কবর হতে উঠবে আল্লাহ বলেন- 

EAA SRG HB ASSL 

অতঃপর আবার সিংগায় ফুক দেয়া হবে তৎক্ষনাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে 

থাকবে ৷" 


১ আন নামল- ৮২ 
২ সূরা : আন-নামল : ৮৭ 
৩ সূরা : আষযুমার : ৬৮ 
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শেষ দুই ফুকের মধ্যে দূরত্ব সম্পর্কে রাসূলের হাদীসে বর্ণনা এসেছে: ১৬৮ 
(4০ ১০) ৩,০০ ০০৯%)। দুই ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান চল্লিশ” তবে চনল্লিশবছর 
মাস দিন এ রকম কোন ব্যাখ্যা তিনি দেন নাই এ বিষয় আল্লাহ ভালো জানেন। 

(৩) হাশর £ মানুষ কবর থেকে দন্ডায়মান হওয়ার পর আরদে মাহশার 
(জমায়েতের স্থান) এর দিকে নিয়ে যাওয়ার নাম হাশর । 

LEVIS Fl Ee 50 HB AU SS 

‘আমি মানুষকে একত্ৰিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না '* 

Slo ¥ es lis DOE AL LEAF SG CIN 

‘বলুন; পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট সময়ে ।* 

দন্ডায়মানের সময় মানুষ প্রতক্ষ্য করবে যে তারা পরিবর্তিত পৃথিবীতে অবস্থান 
করছে। 

আল্লাহ বলেন- 

All KEM NE oo GN B55 DIAG 05 GE SIN TIE 

‘যে দিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত 
করা হবে আকাশসমূহকে এবং মানুষ পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে পেশ 
হবে ।৫ 

এখানেই মানুষ অপেক্ষা করবে সিদ্ধান্ত ও রায়ের জন্য । এ স্থানেই হবে রাসুল 
সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত- শাফাআতে উজমা এই শাফাআতই 
হচ্ছে মাকামে মাহমুদ ৷ 

(8) ৯ আল-আরদু বা উপস্থাপন: 

উপস্থাপন দুই রকমের হবে 

(ক)সকল মাখলুককে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা হবে। কারো হিসাব 

হবে, জিজ্ঞাসাবাদ হবে আবার অনেকের হবেনা। 


১ সূরা : যুমার : ৬৮ 

* মুত্তাফাকুন আলাইহি 

৩ কাহাফ : ৪৭ 

8 সূরা : ওয়াক্ড্য়া - ৪৯-৫০ 
৫ ইব্রাহীম : ৪৮ 
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আল্লাহ বলেন- 
(ENN SST EBT WU GLE BSG 
‘তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধ ভাবে এবং বলা হবে 
তোমরা আমার কাছে এসে গেছ যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম ৷” 
(খ) শুধু সহীফায়ে আমল বা আমলনামা উপস্থাপন : আল্লাহ বলেন- 
4V3 50886 Gol U0 fF CS 3 HG IY C8 BS 
(1-A:GUESND $AF 5d UUs LAE GL 
হে মানুষ তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে 
হবে। অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার 
হিসাব সহজ হয়ে যাবে।* 
আয়েশ রা. হতে বর্ণিত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়৷ সাল্লাম বলেন- 
be EE Syms Ugh Bl dl IE SUA NV LD en lt 
(1:07:05 ).ode NLL 5Uy Af nd 4 EDS GLUE 
‘কিয়ামতে যার হিসাব হবে তার ধ্বংস অনিবার্য । আয়েশা বললেন: আল্লাহ কি 
বলেননি যে, হিসাব সহজ হবে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এটা 
হলো উপস্থাপন মাত্র । যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার শাস্তি অনিবার্য ।* 
(গ) জাহান্নামকে কাফেরদের সামনে প্রদর্শন এবং কাফেরদেরকে জাহান্নাম 
প্রদর্শন । আল্লাহ বলেন 


(YBN) GAN EIE SESE EAST EN BS TE Sadll BIS EHS 


যে দিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, 
তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই শেষ করেছ ।* 
HALF LS 5 pl HE LoS 


১ সূরা : কাহফ - ৪৮ 

২ সূরা : ইনশিক্বাক্‌- ৬-৮ 
৩ বুখারী : ২০৫৬ 

8 সূরা : আহক্বাফ- ২০ 
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অর্থঃ সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব ৷ 
রাসূল সলালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন- 


(eV) 
জাহান্নামকে সত্তর হাজার লাগামসহ উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেক লাগামের 
সাথে সত্তর হাজার ফেরেস্তা থাকবে, তারা জাহান্নামকে টেনে আনবেন ।* 
(৫) জিজ্ঞাসা ৪ 
হাসরের পর হবে জিজ্ঞাসা পর্ব, রাসূলগণও তাদের উম্মতদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্‌ ও আমানত সম্পর্কে, জিজ্ঞাসা করা হবে 
উম্মতদেরকেও, আল্লাহ বলেন- 
CIN Y HALTS ell fe lh 
‘আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল 
এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূল গণকে ।'* 
আল্লাহ বলেন = 
AY: A} ELT 5 
‘অতএব আপনার পালন কর্তার কসম আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করব ৷ 
এ জিজ্ঞাসাবাদ হলো সিদ্ধান্ত নেয়া ও নথিভুক্ত করার জন্য । অন্য আয়াতে 
এসেছে কাফেরদের জিজ্ঞেস করা হবে না। উভয় আয়াতের সমাধান হলো কিয়ামতে 
অনেক গুলো অবস্থান হবে, কোনটিতে জিজ্ঞেস করা হবে কোনটিতে হবেনা। 
৬) হিসাব: হিসাব হলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে সৃষ্টিজগতের কৃতকর্মের 
ভালোমন্দের নির্দিষ্টকরণ এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে তাদের ভুলে যাওয়া আমল 
কে । আল্লাহ তাআলা বলেন: 


CEASED LG BUGS ha CEE UE LCG EY 


১ সূরা : কাহফ- ১০০ 
২ মুসলিম : ৫০৭৬ 

৩ সূরা : আল-আরাফ- ৬ 
8 সূরা : হিজর- ৯২ 
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‘যে দিন আল্লাহ তাআলা সকলকে পুনর্খিত করবেন, অত:পর তাদেরকে 
জানিয়ে দিবেন যা তারা করত । আল্লাহ তাআ’লা তার হিসাব রেখেছেন। আর তারা 
তা ভুলে গেছে।” 

হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে মুমিনদের দুই ভাগ করা হবে। 

(১) বিনা হিসাব এবং বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমনটি সত্তর 
হাজার এবং তাদের মতো আরো যারা আছে তাদের সম্পর্কে হাদীসে প্রমাণ আছে। 

(২) যাদের হিসাব হবে, এরা হল যাদের নেক আমল ও বদ আমলে মিশ্রণ 
হয়েছে। 

আর কাফিরদের হিসাব, তাদের কাছে তাদের আমল উপস্থিত ও তাদেরকে 
ভৎ্সর্না করার মাধ্যমে হবে। আর এ হিসাব হবে তাদের শাস্তির স্তর বর্ণনার জন্য ৷ 
তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য নয় । 


(৭) মিজান বা পাল্লা: 

মিজান দ্বারা উদ্দেশ্য হল এঁ মিজান যা দাঁড় করানো হবে কিয়ামত দিবসে 
বান্দার আমলসমূহ মাপা এবং পৃথক করার জন্য । মাপ হবে হিসাবের পর । মাপ 
হবে আমলের পরিমাণ প্রকাশ করার জন্য। যাতে এঁ অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া 
যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
I bs FE IE IE 5 ES EMER IO Ll ALS 

viel EE 5 GL 

‘আমি কিয়ামত দিবসে ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করবো। সুতরাং কারো 
প্রতি জুলুম করা হবে না । যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা 
উপস্থিত করবো এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ঠ ।* 
LTR LE 145 SAP SALA DULG LE LG A 05 


7 Ee 2 oF - HE 1a Res 
lol éA3 SAL ELSE Ce ons ni DSS 


১ সুরা : মুজাদালাহ - ৬ 
২ সূরা আম্বিয়া- ৪৭ 
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‘আর সেইদিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই 
সফলকাম হবে। এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন যারা নিজেদের ক্ষতি 
করেছে। কেননা তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত ৷” 

বিশুদ্ধ কথা হল, ছহিফায় আমল বা আমলের পুস্তিকা তথা মানুষের সকল কর্ম 
পাল্লাতে মাপা হবে। হাদীস দ্বারা এমনই প্রমাণ পাওয়া যায় । 


(৮) আমলের ছহীফা 
হিসাব এবং মিজানের পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের পুস্তিকা দেওয়া 
হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথিবীতে তার সকল কর্মের প্রতিবেদন পাবে ও তা গ্রহণ 
করবে। এবং তা পড়বে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
ys MS UGS GENET EAS 5 SILC od) 
AlN EF Cs WE DE YES 
‘আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন 
বের করে দেখাবো তাকে একটি কিতাব যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর 
তুমি তোমার কিতাব, আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ঠ ৷* 
E> 5 GLEE I 4183 6 1 BIG LG ssi ES Gl tx 
BUY \F Lo LS 430 KY 
‘অত:পর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, নাও, তোমরাও 
আমলনামা পড়ে দেখ । আমি জানতাম যে আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে ।* 
173 Se LG 103 BE SH AUG IC GE Gl 2 fs 
EEE 
‘যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমার যদি আমলনামা 
না দেওয়া হত, আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব ।* 


১ সূরা আরাফ: ৮-৯ 

২ সূরা : বনি ইসরাইল :১৩-১৪ 
৩ সূরা হাক্কাহ: ১৯-২১ 

৪ সূরা হাক্কাহ:২৫-২৬ 
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অতঃপর প্রত্যেকে আপন গন্তব্যের দিকে যাবে। যাদের আমলনামা ডান হাতে 
তারা জান্নাতে আর যাদের আমলনামা বাম হাতে তারা আগুনের দিকে। আল্লাহর 
নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি পারাপার হতে সিরাতের উপর দিয়ে । 

(৯) আসসিরাত বা সেতু: 

এটা হলো জাহান্নামের উপর নির্মিত সেতু । যার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে 
পৃথিবীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকলে। যে অতিক্রম করতে পারবে সে আগুন থেকে 
নিরাপদ থাকল । রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


VN) lee MSS Ny 8 or dl ls Ub mgs Eb On blrall rs 
Hl 2 dl B55 fe ADS mgr de pe Tap ml S323 | 
(AOA: sib)... Jlaaxl 


‘জাহান্নামের উপর সেতু নির্মিত হবে। আমি আর আমার উম্মতই প্রথমে এই 
সেতু অতিক্রম করবো । এঁ দিন রাসূলগণ ছাড়া অন্য কেউ কথা বলবে না। এঁ দিন 
রাসূলদের আহ্বান হবে শুধু সাল্লিম, বা শান্তি, রক্ষা কর। জাহান্নামের মধ্যে 
কালালিব থাকবে সুউদানুনের কাটার মত । সুউদানুন কি দেখেছো ? উত্তরে 
সাহাবাগণ বললেন, হ্যা । নবী সা. বললেন, কালালিব হচ্ছে, সুউদানুনের কাটার 
মত । তবে আল্লাহ তাআলা ছাড়া তার সংখ্যা কত অন্য কেউ বলতে পারবে না। 
ভয়াবহ সিরাত থেকে মানুষ উদ্ধার হবে একমাত্র তার আমল দ্বারা ৷” 

_১৩ কালালিব ০, কুলুব-এর বনুবচন। অর্থ: মাথা বাকানো লোহা বা 


লোহার হুক। 

‘সুউদান’ একপ্রকার উদ্ভিদ, যার বড় বড় কাঁটা রয়েছে। 

অন্য হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

ঈমানদারগণ চোখের পলকের মত, বিজলির মত, বাতাসের মত, পাখীর মত, 
দ্রুতগামী ঘোড়ার মত পার হতে থাকবে । কতিপয় নিরাপদে মুক্তি পাবে। কতিপয় 
আঘাতপ্রাপ্ত হবে, আর কতিপয় জাহান্নামে পতিত হবে। আবু সাঈদ খুদরী রা. 
বলেন, আমার কাছে এই বার্তা এসেছে যে, সেতুটি চুল থেকেও চিকন আর 
তরবারীর চেয়েও ধার । এই জাতীয় বিষয়ে নিজেদের মনমত কোন কথা বলা যাবে 
না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দুনিয়ার অবস্থা এবং তার বিধানের চেয়ে 


১ বুখারী : ৬৮৫৮ 
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আখেরাতের বিষয় সম্পুর্ণ ভিন্নতর । আখেরাতের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট ও অবস্থা 
আছে, যা দুনিয়ার মধ্যে নেই । আর দুনিয়াতেও অনেক আশ্চর্য বিষয় আছে, যেমন 
শুন্যে পাখীর উডডয়ন এবং পানির উপর অবস্থান, এগুলো আশ্চার্যজনক হলেও মানুষ 
তা বিশ্বাস করে। আর আল্লাহর কুদরত এত যে কোন মাখলুক তা আয়ত্ত করতে 
অক্ষম। 

(১০) আল ক্বানতারাহ: জাহান্নামের উপর নির্মিত সেতুর ভয়াবহতা থেকে 
আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের মুক্তি দেয়ার পর তারা জান্নাত এবং জাহান্নামের 
মধ্যখানে ক্বানতারা বা পুলের উপর অবস্থান করবে। সেখানে একে অপর থেকে 
প্রতিশোধ নিবে । রাসূল সন্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


or Me) SEIU 2 Ox BS de Om OU 2 Og 
A GUMIp Ld y>3 dt HN GE pda Bl = ALG Es SS ls ams 
(10:58) AIG ON dns 2 LLG Ss SAT ISN ou ot 


‘আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। অত:পর আটক 
করবেন জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে ক্বানতারর উপর । এতে একে অপর 
থেকে জুলুমের প্রতিশোধ নিবে, যা তাদের মধ্যে দুনিয়াতে ছিল । এরপর তারা যখন 
নির্মল এবং মার্জিত হবে তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। যে জাতে 
পাকের হাতে মুহাম্মদের জীবন, তার শপথ করে বলছি, তাদের জন্য জান্নাতে 
এতটুকু স্থান দুনিয়া হতে অনেক শ্রেষ্ঠ ৷" 

এসব মানুষের উপর অত্যাচার করা থেকে বেঁচে থাকা ও দুনিয়াতেই হক্ৃ্দারের 
হক্্‌ আদায়ের দিকে আহ্বান জানায় । 

(ঘ) জান্নাত এবং জাহান্নাম 

এই হল সকল গন্তব্যের শেষস্থান। জান্নাত হলো সম্মানের সর্বোচ্চ স্থান। 
জাহান্নাম হলো পরিতাপের স্থান। উভয়টি বিদ্যামান আছে। প্রত্যেক স্থানের 
অধিবাসী সেখানে থাকবে চিরকাল । চির জীবন পাবে, মৃত্যু তাদের স্পর্শ করবে না। 
মুসলমান পাপী লোক জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে, তাদের গোনাহ অনুযায়ী । যদি 
আল্লাহ তাদের ক্ষমা না করেন। অত:পর মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে। জান্নাত- 
জাহান্নামের বৈশিষ্টের উপর কোরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় বর্ণনা এসেছে, যা 
সকল মুসলমান জানেন। এরপরও বলতে হয় জান্নাতে আল্লাহ অকল্পনীয় নেয়ামত 


১ বুখারী : ৬০৫৪ 
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রাজী রেখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা 
হাদীসে কুদসীতে বলেন, 
(Yo: 
‘আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত করেছি, যা তাদের 
চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি। কোন মানুষ অন্তরে কখনো কল্পনাও করেনি!” 
(Wits Lad ab ELLIS 
আছে” 
আর জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই সম্পর্কে নবী 
সা. এর একটি হাদীস যথেষ্ঠ । যাতে বলা হয়েছে: 
AS bs es Gb cr OSs OD dcr bls UN lal OJ 
(YN Ea) ble eS ols ble ss sll dl Sale 
‘জাহান্নামের শাস্তির দিকে দিয়ে সহজতর শাস্তি এ ব্যক্তির হবে, যার পায়ে 
আগুনের দুইটি পাদুকা ও ফিতা হবে। সেগুলোর তাপে তার মস্তিষ্ক উথলিয়ে যাবে। 
যেমনিভাবে কড়াইয়ে খাদ্য টগবগ করে ফোটে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কারো 
হচ্ছে বলে মনে হবে না । অথচ জাহান্নামীদের মধ্যে তার শাস্তি হচ্ছে সহজতর শাস্তি 


| 
আজাব এবং পুরষ্কার উভয়কে অনুমান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


সাল্লাম এর হাদীসটি একটু চিন্তা করি, 
Lp hl obi ms bd ea hl op bd all Sk 


Le ES HH Hl or GANG LR AO GF LB YUL TLS 


১ সূরা সেজদা: ১৭, বুখারী: ৩০০৫ 
২ মুসলিম : ৩১৪ 
107 


তাওহীদ ও আকাইদ 


bo IAS TBS cp Ln fh Bp od) hb olonllidasisld 
(oY Vid) Bint mG rN Bp ol 

‘দুনিয়াতে সবচে সুখী ব্যক্তি, অথচ আজ সে জাহান্নামী । তাকে উপস্থিত করা 
হবে। আর জাহান্নামে একবার মাত্র তাকে চুবানো হবে। অত:পর জিজ্ঞেস করা 
হবে, তোমার উপর কি সুখের কোন কাল অতিবাহিত হয়েছিল? সে বলবে, না, হে 
আল্লাহ! কখনো অতিবাহিত হয়নি। অত:পর দুনিয়াতে সবচে বেশী দূদর্শা, 
অভাবগ্ৰস্থ ব্যক্তি আজ সে জান্নাতি তাকেও উপস্থিত করা হবে এবং জান্নাতের মধ্যে 
একবার মাত্র আবগাহন করানো হবে। অত:পর তাকে জিজ্ঞেসা করা হবে হে বনী 
আদম! তোমার উপর কি দু:খের কোন কাল অতিবাহিত হয়েছিল? সে বলবে, হে 
আল্লাহ! না দু:খ আমাকে কখনো স্পর্শ করেনি । আর আমি কখনো দু:খ দেখেনি ৷ 


১ মুসলিম : ৫০২১ 
108 


তাওহীদ ও আকাইদ 


ইসলামে ইবাদাত 
অর্থ রুকন ও শর্ত 


জ্রীন-ইনসান সৃষ্টির তাৎপর্য 
আল্লাহ তাআলা বাতিল বা নিরর্থক বিষয় থেকে পবিত্র । আল্লাহ বলেন- 


& Ao: 2 ¥ BUNGE LG S58 SICAL C5 
আমি নভোমন্ডল এবং ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা 
তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি ৷” 
আল্লাহ বলেন- 
Gs 193% 3 L138 Call bb DS IG EE UG 558G AN CL 
v০ ¥ 0 
আমি আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। 
এটা কাফেরদের ধারণা । অতএব কাফেরদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ অ্থৎ 
জাহান্নাম ৷* 
এজন্য আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি জ্রীন-ইনসানকে নিরর্থক সৃষ্টি 
করেননি । আল্লাহ বলেন 
 ) 0:0 3UP O25 NY CLG EE SEL EE 
‘তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং 
তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?* 


বরং আল্লাহ তাআলা তাদের সৃষ্টি করেছেন মহৎ লক্ষ্যে ও বিরাট তাৎপর্যের 
উদ্দেশ্যে । যা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা তার বাণীতে বলেছেন, 


১ সূরা হিজর-৮৫ 
২ সূরা : ছোআ'দ:২৭ 
৩ সূরা : মুমিনুন :১১৫ 
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EEE TE nL SRILA FRM fn BLE ioe 
U5 5১) ৪ 2 11 Ho1F IAT NL YG lb 


, 


& 0A 01: EI SS SOM AUS KV I 

‘আমার ইবাদাতের জন্যই আমি মানব ও জ্বীন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি 
তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য 
যোগাবে আল্লাহ তাআলাইতো জীবিকা দাতা শক্তির আধার,পরাক্রান্ত ।'” 

আল্লাহ তাআলা বলেন = 
§& Y N52 S85 ST SUS Cs Sadlls ES SIME yn ET 

‘হে মানব সমাজ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর। যিনি 
তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, 
তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পারবে ।'* 


$Y 
dh 


ইবাদতের অর্থ 

ইবাদতের আভিধানিক অর্থ: অনুগত হওয়া, নত হওয়া, অনুসরণকরা ৷ 
পারিভাষিক অর্থ: এ সকল কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও খুশি হন। তা প্রকাশ্যে 
করা হোক কিংবা গোপনে, কথায় কিংবা কাজে । 

প্রকাশ্য কথা : যেমন: কালেমা উচ্চারণ করা, দোয়া, যিকির, ইস্তেগফার 
ইত্যাদি । 

গোপনীয় কথা : আত্মার সত্যায়ন ও যে সব বিষয় আত্মার স্বীকৃতি প্রয়োজন সে 
সব বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা। যেমন আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি 
ঈমান, আসমানি কিতাবসমূহের উপর ঈমান, রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, শেষ 
দিবস ও তাবক্ৃদীরের ভালোমন্দের উপর ঈমান আনায়ন করা । 

প্রকাশ্য কাজ : যেমন: সালাত কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করা, হজ্ব এবং 
জিহাদ করা, অত্যাচারীতের সাহায্য করা ইত্যাদি । 

গোপনীয় কাজ : ইখলাস, মুহাব্বত, ভীতি, আশা-ভরসা, তাওবা এবং বিনয় 
ইত্যাদি । 


আল কোরআনে ইবাদত $ 


১ সূরা : যারিয়াত ৫৬-৫৮ 
২ সূরা : বান্ধারা ২১ 
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আল-কোরআনে ইবাদত দুইটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

(১) ৷ 2১+| সাধারণ দাসত্ব: অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব ও বড়ত্বের দাসত্ব । 
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন 

AY ian FILE FING NL S531 GEN G LK KO) 

“নভোমন্ডলে এবং ভূমন্ডলে এমন কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস 
হয়ে উপস্থিত হবে না৷” 

এ আয়াতের আলোকে সৃষ্টিজগতের নেককার, পাপী, মুমিন, কাফের সকলেই 
আল্লাহর দাস । ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ দাসত্্‌ করে। 
তবে এর মধ্যে বেশীর ভাগ হবে মুশরিক ৷ যেমন আল্লাহ বলেন,-- 


& 1p PE 2G NU ISLE GG 

‘অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও 
করে’ 

আল্লাহ বলেন, 

{Nip F I LF HI UI GG 

‘তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ মানুষই ঈমান স্থাপনকারী নয়।* 

(২) ০৬ 5১+! বিশেষ ইবাদত বা ইচ্ছাধীন ইবাদত : ইখতিয়ার বা 
ইচ্ছাধীন,আনুগত্য এবং মুহাব্বত । যে ইবাদত মানুষ নিজের ইচ্ছায় সম্পাদন 
করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
¥ CIS 16 Sha E ELE BG C54 038 LE SAT Cad 231 Be 

1:০৬ 

‘রাহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের 
সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে ‘সালাম’ ৷” 

আল্লাহ তাআলা বলেন- 


১ সূরা : মারইয়াম ৯৩ 
২ সূরা : ইউসুফ ১০৬ 
৩ সূরা : ইউসুফ ১০৩ 
৪ সূরা : আল ফুরকান- ৬৩ 
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VASE ADEA EGET SAT IANA LEST dll sts 2 
‘অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা 
শুনে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে।” 
এ প্রকার বন্দেগীতে মুমিনগণ অন্তর্ভুক্ত । কোন কাফির এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। 


সাধারণ ইবাদত এবং বিশেষ ইবাদতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নিম্নরূপ: 

(১) সাধারণ ইবাদত (ইবাদতে আম্মাহ) এর মাঝে সকল সৃষ্টিজগত 
অৰ্ন্তভুক্ত । আর বিশেষ ইবাদত (ইবাদতে খাচ্ছাহ) এর মধ্যে শুধুমাত্র ঈমানদারগণ 
অৰ্ন্তভুক্ত হবে। অতএব মুমিনরা কাফিরদের সাথে সাধারণ বন্দেগীতেও অন্তর্ভুক্ত 
ইবাদতে খাচ্ছাহ এর মাঝে মুমিনরা কাফির থেকে পৃথক । 

(২) সাধারণ ইবাদতে সকলেই অরন্তভূক্ত। কেউই তার বাহিরে নয়। আর 
ইবাদতে খাচ্ছাহ ইচ্ছাধীন, স্বাধীন । 

(৩) কিয়ামতে শাস্তি এবং পুরষ্কার হবে ইবাদতে খাচ্ছাহর উপর । কারণ 
ইবাদতের মধ্যে এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য । এ জন্য আমরা দেখি সাধারণ ইবাদত 
(উবুদিয়্যাতে আম্মাহ) কাউকে ঈমানের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারে না। আবার 
কাউকে কুফুর থেকেও বাহির করতে পারে না। 


ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে আনুগত্য : 

অথাৎ ইবাদতের মধ্যে আসল হচ্ছে আনুগত্য । এর মানে হচ্ছে আল্লাহর কিতাব 
এবং তার রাসূলের সুন্নতে যে বিষয় প্রমাণিত নয় তা ইবাদত হিসাবে মনে করা 
কোন মাখলুকের জন্য বৈধ নয়। প্রমাণ: নবী (সাঃ) বলেন: 4০ ৮ ১০৪ ৯০ ০৮ 
1 £৭৭:০৮-]| 5-০) .১১ 585 ৬, ‘যে ব্যক্তি কোন কাজ করল অথচ এঁ কাজে 
আমার কোন অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখাত ৷'২ 

অন্য বর্ণনায় এসেছে নবী কারীম সা. বলেন: যে ব্যক্তি আমার শরীয়তে কোন 
নতুন আবিষ্কার করল, যা শরীয়ত সমর্থন করে না, তা প্রত্যাখ্যাত । 


এজন্য আমরা দেখতে পাই এক দল সাহাবীদের কাজকে রাসূল সা. প্রত্যাখ্যান 
করেছেন । যারা রাসূল সা. এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর নিজেদের 


১ সূরা : যুমার: ১৭-১৮ 
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ইবাদতকে খুবই কম মনে করল । আর বলল, যার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ তিনি 
এতো ইবাদত করেন? একজন বলে উঠল, আমি আজীবন পুরো রাত নামাজ পড়ব । 
অপর জন বলল, আমি সারা বছর রোজা পালন করব, কখনো রোজা ছাড়ব না। 
অন্যজন বলল, আমি বিবাহ করবো না। চিরকুমার থাকব। অত:পর নবীজী 
আসলেন এবং বললেন, তোমরা এ ধরণের কথা বলছিলে? আল্লাহর শপথ! আমি 
তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী আল্লাহকে ভয় করি। অথচ রোজা রাখি, রোজা ত্যাগ 
করি, নামাজ আদায় করি, নিদ্রা যাই, বিবাহ করি। (এসবই আমার আদর্শ) অতএব 
যে আমার আদর্শের বিপরিত করে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। 

এতে আমরা বুঝতে পারি যে, তারা কতবড় বিপদের মধ্যে আছে, যারা এ 
সকল ইবাদতে জড়িত যা নবী সা. করেন নাই যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার 
পরিবর্তন করে এবং নবী সা. এর অনুসরণ করে। যদিও তারা মনে করে থাকে 
তাদের ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। মূলত: আল্লাহর কাছে এ ধরণের 
ইবাদতের কোন মূল্য নেই । বরং নবী সা. এর শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করার কারণে 
এটা তাদের জন্য শাস্তির কারণ হবে। 

ব্যাপক অর্থে ইবাদত 

মানব সৃষ্টির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত করা । আল্লাহ ভীতি অর্জন করা । 
এটা ঠিক নয় পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, বছরের নির্দিষ্ট দিনে রোজা পালন, জান- 
মাল পবিত্র করার জন্য সম্পদের সামান্য জাকাত প্রদান, সারা জীবনে একবার হজ্তৃ 
পালনের মধ্যে ইবাদতকে সীমাবদ্ধ । এগুলো অবশ্যই বড় ইবাদতের মধ্যে গণ্য । 
কিন্তু এ কথা সত্য, উল্লেখিত ইবাদতগুলো পালনে একজন মানুষের জীবনের খুব 
কম সময়ই ব্যয় হয়। কোন বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষ কি এটা মেনে নিবে? যে, সে 
তার জীবনের বেশীর ভাগ সময় আল্লাহর ইবাদত ছাড়াই অতিবাহিত করবে ? অথচ 
সে জানে যে, আল্লাহ তাকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। 

অনেক মানুষ এমন আছেন যারা ইবাদতকে ইসলামের আনুষ্ঠানিক কতিপয় 
কাজ মনে করে, শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের বিষয় বলে ধারণা করে, 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। এমন দাবী যারা পোষন 
করেন কুরআনুল কারীম তাদের এ দৃষ্টিভংগিকে বাতিল দাবী বলে প্রত্যাখ্যান 
করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাজিল করেছি, যেটি এমন যে, তাতে প্রত্যেক বস্তুর 
সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে৷” 

এমনিভাবে আল্লাহর নবীর জন্য যে দিকনির্দেশনা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, 
তাতে ইবাদতে ব্যাপকতাকে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
DLT BEY vy ll 5 BES GEES SAS SIS OL 

NN eh IHG Ll 

‘আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার 
মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য । তার কোন শরীক, আমি এর জন্য 
আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্নসমর্পনকারীদের মধ্যে আমি হলাম প্রথম ৷’২ 

ইসলামের ইমাম ও বিদ্বানগন যুগে যুগে ইসলামী শরয়ীয়তে যে দিক নির্দেশনা 
দিয়েছেন তাতেও প্রমাণ হয় যে ইবাদত সীমিত গন্ডির কোন বিষয় অথবা 
আনুষ্ঠানিক বস্তু নয়। প্রখ্যাত সাহাবী আবু জর আল গিফারী রা. এক প্রশ্নের উত্তরে 
বলেন, রাসূল সকল বিষয় আমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। এমনকি আকাশে 
উড়ন্ত পাখীর দুটি ডানা কিভাবে নড়াচড়া করে তার গুঢ় রহস্য কি, তাও আমাদের 
শিক্ষা দিয়েছেন। 

জীবনের বাকে বাকে প্রয়োজনীয় সকল বিষয় ওলামায়ে কেরাম ইসলামী 
শরীয়তের দিক নির্দেশনা দিয়েও প্রমাণ করেছেন যে ইবাদত সীমিত গন্ডির মধ্যে 
অথবা আনুষ্ঠানিক বস্তু নয়। 

ইবাদতের ব্যাপকতা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর বিস্তৃতি ইসলাম সম্পর্কে 
সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিও তা জানেন। এমনকি এ সম্পর্কে অমুসলিম লোকও সাক্ষী 
দিয়েছে। জনৈক ব্যক্তি সালমান ফারসী রা. কে বললেন, তোমাদেরকে তোমাদের 
নবী সব বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন। এমনকি কিভাবে পেশাব, পায়খানা করবে তাও । 
সালমান রা. জবাব দিলেন, হ্যা, নবী সা. আমাদের নিষেধ করেছেন.কেবলামুখী হয়ে 
পেশাব- পায়খানা করতে, তিনটি হতে কম টিলা ব্যবহার করতে, ডান হাত দিয়ে 
ইস্তেঞ্জা করতে, হাডিড অথবা শুকনা গোবর দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে ৷" 


১ সূরা : নাহল-৮৯ 
২ সূরা : আনআম- ১৬২-১৬৩ 
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ইবাদতের তিনটি রুকন বা ভিত্তি আছে। যা ছাড়া ইবাদত সঠিক হয় না। 

(১) পূৰ্ণাঙ্গ আল্লাহর মহব্বত: 

আল্লাহর মুহাব্বত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। যে ভিত্তির উপর ইসলাম 
ধর্মে ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো আল্লাহর মুহাব্বত ৷ পাখীর সাথে তার মাথার 
যে সম্পর্ক, ইবাদতের সাথে আল্লাহর মুহব্বতের সে রকমই সম্পর্ক । অতএব যে 
পাখীর মাথা নেই সেই পাখীর প্রাণ নেই । যে ইবাদতে আল্লাহর মুহাববত নেই সেই 
ইবাদতের অস্তিত্ব নেই । 

মুহাব্বত দ্বারা বিদআতীদের মিথ্যা মুহাব্বত, দার্শনিকদের কাল্পনিক মুহাব্বত 
অথবা সূফীদের মুহাব্বতের দাবী উদ্দেশ্য নয় । বরং যে মুহাব্বতে বিনয়ী এবং আল্প- 
হর মহত্ব ও তাঁর আনুগত্য প্রকাশ পায় তা হল সত্যিকার মুহাব্বত। বান্দা তার 
প্রেমাম্পদের জন্য উৎসর্গ হতে সদা প্রস্তুত থাকবে। যা আল্লাহর পছন্দ তা তারও 
পছন্দ । যা আল্লার অপছন্দ তা তারও অপছন্দ । আল্লাহর আদেশসমূহ সে বাস্তবায়ন 
করে এবং নিষেধগুলো বর্জন করে। আল্লাহর প্রিয়জনকে বন্ধু বলে মনে করে। আর 
শত্রুকে শত্ৰু বলে মনে করে। আর কোন বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির করণ তা 
জানার একমাত্র পথ হলো রাসুলের পথ অনুসরণ করা। এজন্য আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন 

(0) dls DUEL GS ABMS ES 

‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। যাতে 
আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন ৷” 

মুখে ভালোবাসার দাবি, অন্তরে তীব্র পিপাসা আর, কিন্তু কুরআনুল কারীম এবং 
হাদীসে রাসুলে যা এসেছে, তার অনুসরণ থেকে দূরে থাকলে কিয়ামত দিবসে এ 
ভালোবাসা তার কোন উপকারে আসবে না। এটা হবে ভালবাসার নামে আল্লাহর 
সাথে মিথ্যা এবং প্রতারণা মাত্র। 

আল্লামা ইবনুল কাসীর রহ. বলেন, এ আয়াত এঁ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফয়সালাকারী 
যে দাবী করে আল্লাহর মুহাব্বতের, অথচ সে মুহাম্মাদ সা. এর সুন্নাহ অনুসরণ করে 
না। তার দাবীতে সে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে। যতক্ষণ না সে শরীয়তে 
মুহাম্মদীর এবং নবী সা. এর অনুসরণে সকল কথা ও কাজ না করবে । যেমন বিশুদ্ধ 
হাদীসে এসেছে, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়ত অনুমোদিত নয় 
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এমন কাজ করল, তা প্রত্যাখ্যাত । আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস 
তাহলে আমাকে অনুসরণ কর । যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালোবাসেন । অর্থাৎ 
এর দ্বারা তোমরা যা চাও, তার চেয়ে বড়টা তোমাদের অর্জন হবে। তা হলো 
তোমরা আল্লাহকে নয়, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। হাসান বসরী রহ. 
বলেন, কতিপয় লোক দাবী করে তারা আল্লাহকে ভালবাসে । এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তাদের পরীক্ষা করেছেন। বলেছেন, যদি আল্লাহর ভালোবাসা চাও রাসূলকে 
অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। 


(২) আশা করা 
মানুষ রাসুলের অনুসরণ করে আল্লাহর জন্য যে সব ইবাদত করবে, তাতে সে 
আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা করবে । আল্লাহ বিশাল দান ও অগণিত অনুগ্রহে সে 
আনন্দিত হবে। এ অনুগ্রহ ও নেয়ামতসমূহের জন্যও সে আল্লাহর রহমত কামনা 
করবে । আল্লাহ বলেন, 
SE WG UES SLI IAN fod GUMS VEE GG VA Bid 
YA: Al ¥ 25 
‘এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত 
করেছে, আর আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী । আর 
আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুনাময় ৷” 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
0:5 Y Ll isd PG Sd BUY 4508 
“যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহর সেই নির্ধারিত 
কাল অবশ্যই আসবে । তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ৷’ 
যখন বান্দা কোন গুনাহ করে বসে পাপাচারে সীমা লজ্ঘণ করে, তাকে আল্লাহর 
রহমত হতে নিরাশ হবে না এবং আল্লাহর ক্ষমা হতে হতাশ হতে পারে না। বরং 
তাকে দুত তাওবা করতে হবে, গুনাহ হতে আল্লাহর নিকট মুক্তির আশায় । আল্লাহ্‌ 


তাওহীদ ও আকাইদ 


LE CI WEES bs LEN Lot BB Af Bole CY 
or: nply IAAT 
‘বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছ তোমরা 
আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন। 
তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷” 
হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 
(Y1N0: ll op) 5b Goel 4 Gs ob SUI 
‘আমি আমার বান্দার ধারণামত হয়ে থাকি । অতএব সে আমাকে যেমন চায় 
ধারণা করুক ।'* 
বান্দার জন্য উচিত আল্লাহর রহমত, সাওয়াব এবং ক্ষমা কামনার সাথে সাথে 
শরীয়ত মত আমল করা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধকে বাস্তবে 
রূপ দানে সাধনা করা । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, 


il 25 BCs BS NS GS NE AB 45 EH IE YS 
রস্ণ )) +: 4S 
যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন 


করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।'* 
কারণ আমল ছাড়া বড় বড় আশা করা ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। 


আশা তিন প্রকার 

তন্ধ্যে দুইটি প্রশংসনীয় । অপরটি নিন্দনীয় । প্রথমটি হল : আল্লাহর দিক 
নির্দেশনা মত আল্লাহর আনুগত্যকারী ব্যক্তির আশা । আল্লাহর ক্ষমা, অনুগ্রহ, দয়া, 
মর্যাদার আশাবাদী হওয়া । 

দ্বিতীয়টি হল: কোন গুনাহের পর তাওবাকারী ব্যক্তির আশা । সেও আল্লাহর 
ক্ষমা ,অনুগ্রহ, দয়া, মর্যাদার আশাবাদী হবে। এই দুইটি আশা প্রশংসনীয় । 


১ আল যুমার : ৫৩ 
2 দারেমি:২৬১৫ 
৩ সূরা কাহফ : ১১০ 
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তৃতীয়টি হল : গুনাহ পাপাচারে ডুবে থাকা ব্যক্তির আশা । সে আশা করে আমি 
যা করছি আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন। সে কোন কাজ ব্যতীত আল্লাহর রহমতের 
প্রত্যাশী । এটা আল্লাহর সাথে প্রতারণার শামিল এবং অবাস্তব বাসনা মাত্র । এ 
প্রকারের আশা নিন্দনীয় । 


তৃতীয়ত: আল্লাহর ভয় 
আল্লাহকে ভয় করা প্রত্যেকের উপর ফরজ । আল্লাহ বলেন, 
JY bk ES SLES ELE 3 G0 552 SE El 
৮০:১ As 
‘নিশ্চয়ই এরাই সে শয়তান শুধুমাত্র তার বন্ধুদের থেকে তোমাদের ভয় 
দেখায় । কিন্তু যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তবে তাদের ভয় করো না আমাকেই 
ভয় কর” 
আল্লাহর বাণী : $£.*:55)|} 92456 GU]. 
‘আমাকেই ভয় কর ২ 
আল্লাহ বলেন 
KAP IH MG SA AG LV SEG HST FS by A dll) 
HI I ESS HS HG OG CdllG €0AP IS ALN 3 2 PG 
Og3h LING SAL EG GEL GSAS YF S55 
“নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত । যারা তাদের পালনকর্তার কথায় 
বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা তাদের পালনকতারি সাথে কাউকে শরীক করেনা। এবং 
যারা যা দান করবার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে যে তারা তাদের 
পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারাই দ্রুত কল্যাণ অর্জন করে এবং তারা 
তাতে অগ্রগামী ।'* 
আম্মাজান আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলার বর্ণনা 


১ সূরা ইমরান : ১৭৫ 

২ সূরা : বাক্বীরাহ : ৪০ 
৩ সূরা : মুমিনুন : ৫৭-৬১ 
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5 Hiss GS SY ls 

‘এবং যারা যা দান করবার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে ... এ আয়াত কি 
যে ব্যভিচার, মদ্যপান এবং ও চুরি করে তার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে? নবী সা. 
বললেন, হে সিদ্দীকের কন্যা! না এঁ ব্যক্তির জন্য অবতীর্ণ হয়নি । বরং এঁ ব্যক্তির 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে রোজা পালন করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান 
করে, আর এই ভয়ে থাকে যে, যদি আমার এ আমলসমূহ কবুল না হয়। হাসান 
বসরী রহ. এ সম্পর্কে বলেন: তারা আনুগত্য এবং বিনয়ের সাথেই আল্লাহর ইবাদত 
করেছে, তার পর ও তাদের মাঝে ভীতি কাজ করে যে, কবুল না হলে তো শাস্তি 
পেতে হবে। 

মুমিনদের মধ্যে বিরাজ করে কল্যাণ এবং ভীতি । আর মুনাফিকদের মধ্যে 
বিরাজ করে খারাবী এবং বাসনা । 

ইসলামী শরীয়ত বান্দার নিকট এঁ ভীতি কামনা করে যা তার মধ্যে এবং 
আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ লঙ্ঘন করার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ এ সীমা 
ছাড়িয়ে গেলে আল্লাহর রহমত হতে নৈরাশ্য এবং হতাশা জন্ম নিতে পারে। আর 
আল্লাহ থেকে নিরাশ বা হতাশ হওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য । কারণ এতে আল্লাহর 
উপর খারাপ ধারণা জন্ম হয়। 


আশা এবং ভীতির মাঝামাঝি অবস্থান 
বান্দার জন্য অবশ্যই করনীয় হচ্ছে আশা এবং ভীতির মধ্যে অবস্থান করা ৷ শুধু 
আশাহীন ভীতির মধ্যে থাকাই নিরাশা এবং হতাশা ৷ আল্লাহ বলেন, 
4 AVI 23 953801 dl ঠেস 
না৷” 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: 
& UA} SANS Fs bs HE 
‘পালনকর্তার রহমত হতে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?’ 


১ সূরা : ইউসুফ : ৮৭ 
* হিজর : ৫৬ 
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আল্লাহ ভীতি ছাড়া শুধু তার রহমতের আশা হচ্ছে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে 
নিজেকে নিরাপদ মনে করা যা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র । আল্লাহ তাআলা বলেন 

$ 04:31 S52 LANNY a SG LAC SG do SG elf 

‘আল্লাহ তাআলার পাকড়াও হতে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস 
ঘনিয়ে আসে৷” 

এ জাতীয় বিশুদ্ধ অনেক বর্ণনা এসেছে যাতে বান্দাদের আশা এবং আল্লাহ- 
ভীতি উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার জন্য আহবান করা হয়েছে। এবং 
আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করেছেন, যারা উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য করে চলে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

HE LIGIER St HT LB A LBNL LIAS LAL all Sl 
ov: Nl ¥ 1555 IE BG NE OJ 
উপায় সন্ধান করে যে তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে এবং তাঁর দয়া 
প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে; তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ ৷'২ 
আল্লাহ তাআলা বলেন 

4: p31 S55 49 ESSE GGG ss JU LG GA op ff 

‘যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাড়িয়ে ইবাদত করে পরকালের 
ভয় রাখে এবং তার পালন কর্তার রহমত প্রত্যাশা করে।* 

আল্লাহ তাআলা বলেন— 

% Vd ALS BS HEI SPY 3 Lh 6 SE SUSE 

‘তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও আশায়। ভয়ে ৷” 

বান্দা যখন আশা এবং ভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করবে, তখন তার উচিত 
তার মনের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা । যখন আল্লাহ তাআলার ভয় প্রবল হয়ে উঠে 
এবং তার রহমত হতে নিরাশ হয়। যেমন রোগ হলে এবং গোনাহ করলে তখন 


১ সূরা : আরাফ: ৯৯ 

২ সূরা : বনি ইসরাইল: ৫৭ 
৩ সূরা : যুমার-৯ 
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তার কাজ হলো উভয়ের মাঝে তুলনা করা এবং ভয়ের প্রবলতা কমানো । আর যখন 
আশার দিকটা প্রবল হয়ে উঠে এবং আল্লাহ তাআলার পাকড়াওকে পরোয়া করে 
না। যেমন, সুস্থতা, এবং ইবাদত বন্দেগী করার পর তখনো সে উভয়ের মাঝে 
তুলনা করবে এবং আশার প্রবলতা কাটিয়ে উঠবে । যদি আল্লাহ তাআলার রহমত 
হতে নিরাশ হওয়ার অথবা আল্লাহর পাকড়াও থেকে উদাসীন হবার ভয় না হয়, 
তবেই উভয়ের মাঝে তার সমতা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে। 


এই তিনটি রুকুনের মান নির্ণয় হয় মানুষের আত্মা থেকে: 

মানষের হৃদয় আল্লাহ তাআলার প্রকৃতিতে পাখীর মত মুহাব্বত তার মাথা, 
আশা এবং ভয় তার দুইটি ডানা, যখন মাথা এবং ডানাদুটি ভালো থাকবে, পাখীর 
উডডয়নও ভালো থাকবে। মাথা কেটে ফেলা হলে পাখীর মৃতু ঘটবে । আর দুটি 
ডানা নষ্ট হলে পাখিটি শিকারীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। বান্দার উচিত এই 
তিনটি রুকুন সম্মিলিতভাবে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে প্রতিফলন ঘটানো । 
একটা বা দুইটার প্রতিফলন বাকিটা বর্জন বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলার এক প্রিয় 
বান্দা বলেছেন: ‘যে শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার মুহাব্বতেই বন্দেগী করে সে হলো 
জিন্দিক বা নাস্তিক; যে শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার আশার মধ্যে বন্দেগী করে সে 
হলো মুরজী, যে শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার ভীতির মধ্যে বন্দেগী করে সে হলো 
হারুরী; যে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করে মুহাব্বত, আশা এবং ভীতির মধ্যে 
থেকে, সে হলো একত্ববাদে বিশ্বাসী ঈমানদার । আল্লাহ তাআলার ভয় ছাড়া 
মুহাব্বত সামান্য কিছু পাপ থেকে বাঁচাতে পারে। আশাহীন বন্দেগী মিথ্যা দাবি 
মাত্র। এই জন্য যারা ভয় পোষণ করে না, শুধু মুহাব্বতের দাবী করে তারা 
বেপরোয়া গোনাহে জড়িয়ে পড়ে । যেমন ইয়াহুদী সম্প্রদায় । তারা বলে: 


slo 5 dl ell Ss 
‘আমরাই আল্লাহ তাআলার প্রিয় সন্তান। তার প্রিয় জন ।’ অথচ পাপাচার 
কাজে সারা পৃথিবীর শীর্ষে তারা । এজন্য আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় নবী সা. কে 
বললেন: তাদের বলতে, 
OA UD fb SLY 
‘তাহলে তোমাদের পাপাচারের জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দিবেন কেন ?* 


১ সূরা : মায়েদা - ১৮ 
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এমনিভাবে শুধু মাত্র আশা করার মধ্যে শিখিলতার জন্ম দেয়। এক পর্যায়ে সে 
আল্লাহ তাআলার কৌশলকে আল্লাহর পক্ষে তার জন্য আশ্রয় মনে করে এবং 
পাপাচার ও বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়। 

এমনিভাবে শুধু মাত্র ভীতি বান্দাকে নিরাশ এবং হতাশার দিকে নিয়ে যায়, এবং 
আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ভুল ধারণা জন্ম দেয় । অতএব বান্দা তার ইবাদত- 
এবং এটাই তাওহীদ, এটাই ঈমান । 


ইবাদত কবুলের শর্তসমূহ 

ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে। এশর্তগুলো ছাড়া ইবাদতের 
অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। যদি দুইটি অনুপস্থিত থাকে তবে ইবাদত শুদ্ধ হয় না। 

এশর্ত গুলো নিম্নরূপ: 

১. 45১! 4৩এ০০!৷ : সংকল্পে সততা । সততা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য বান্দা 


আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়নের এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জনে তার শক্তি-সামর্থ 
কাজে লাগাবে। আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নেয়া। 
আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অলসতা, দূর্বলতা ছেড়ে দেয়া । দৃঢ়ভাবে পরহেজগারীর 
লাগাম টেনে ধরতে হবে, যাতে হারাম কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। যেমন 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
ASG dL A LF EAS SAS SAAB MES 1G HS 
JAG GSU AEG AE G3 22 LB Sl SED SES HSA 
d apll ES 3) ESV SG 65 5 Sa ডা S83 35 GEL 
win 58 DG iS lh DB ll Ges 2505 5h 
‘সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ 
হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ তাআলার উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, 
ফেরেস্তাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলদের উপর । আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই 
মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী 
ক্রীতদাসদের জন্য । আর যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং 
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যারা কৃত ওয়াদা রক্ষা করে এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় 
ধৈৰ্যধারণকরে, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী। আর তারাই হলো মুত্তাকী ৷” 
আর আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাদের কথা এবং কাজে অমিলের ব্যাপারে 
সতর্ক করে বলেছেন: 
SEN GE Sd Lg CE 25 EYP SEN CS EL Aah 
LaF 
‘হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা বল কেন ? তোমরা যা করনা তা বলা 
আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই অসন্তোষজনক ।'২ 
সততা হলো ঈমানের মূল ঈমানদাররা নিয়্যত, কাজ ও কথায় সত্যাবাদী 
হয়। যেমন মিথ্যা হলো নিফাকের মূল; মুনাফিকরা নিয়্যত, কাজ এবং কথায় 
মিথ্যাবাদী হয় । আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদের সততার জন্য পুরস্কৃত করবেন বলে 
ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
£113 Lhe SSL GS 
‘এটা এই জন্যে যাতে আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার 
কারণে প্রতিদান দেন৷” 
মুনাফিকদের এ বলে ধমকি দেন যে, তাদেরকে জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে 
রেখে শাত্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন 
(£0 eld) JE Ss JS 35d S Bll dl 
‘নি:সন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিমনস্তরে ।* 
২. আল্লাহ তাআলার জন্য ইখলাস ৪ ইখলাস বা আন্তরিকতা বিষয় কোরআন 
ও হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে। তন্ুধ্যে = 
$0: F LIL al dl Pree BRL 
‘তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাটি মনে একনিষ্ঠ ভাবে 
আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে৷” 


১ সূরা : 


আয 

২ সূরা : আল আহযাব :২৪ 
অ 
অ 


৩ সূরা : 
8৪ সূরা : 
৫ সূরা : বাইয়িনাত : ৫ 
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আল্লাহ তাআলা বলেন, 
L5G 5 ANG LLG NG JOB LYE HIE LG 
‘যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন 


করে, এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।” 


(0-8: 230) 553 bs AS GIRS NE 2 TULLE Lol 
‘বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি। অতএব তোমরা 
তাঁর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর ৷’ 


আল্লাহ তাআলা বলেন 
{YF SIENA VEY Fe UST LEE dl Le Bl CES DI CH 


rs 
‘আমি আপনার নিকট এই কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি 
একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করুন । জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত 
আল্লাহ তাআলারই নিমিত্তে ৷" 
ওমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, 
TR dys HLTA SSE 5 G5 be ALIS Els ll Je 
০) 41 2 be dl 0 2 eS Al ff ere GA SSS 3 m3 Bl 
(\: sb 
‘নি:সন্দেহে যাবতীয় আমলের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল প্রত্যেককে 
জন্য তার নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। যার হিজরত আল্লাহ তাআলা এবং 
তার রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, সে হিজরত আল্লাহ তাআলা এবং তার 
রাসূলের সত্তুষ্টি হিসেবেই গণ্য হয়। যার হিজরত দুনিয়া অর্জন অথবা কোন মহিলা 
বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, সে যার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে সে হিসেবেই গণ্য 
হবে 8 


১ সূরা : কাহফ : ১১০ 
২ সূরা : যুমার:১৪-১৫ 
৩ সূরা : যুমার :২-৩ 
৪ বুখারী : ১ 
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আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা: বলেন, 
Eo) ls RE LY es NG AIT S02 dB 2 Jos BO] 
(E10) dm 
‘আল্লাহ তাআলা কারো আকৃতি অথবা সম্পদের দিকে তাকান না। তবে তার 
কাজ এবং অন্তরের দিকে তাকান ৷” 
আবু মুসা আল আশয়ারী রা. হতে বর্ণিত 
Bl js d DB lel Glas Le Fis obi FE fxd oe Bl fm 
তিনি বলেন রাসূল সা. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এ সকল ব্যক্তি সম্পর্কে যারা 
করে.লোক দেখানো ভাবনা নিয়ে । তাদের মধ্যে কে আল্লাহ তাআলা জন্য লড়াই 
করল ? রাসূল সা. বললেন, যে লড়াই করে আল্লাহ তাআলার কালেমা (বানী) উচু 
করার জন্য সেই আল্লাহ তাআলার পথে লড়াই করে।* 
প্রকৃত একনিষ্ঠতা হচ্ছে বান্দার বাসনা হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং 
পরকালে শান্তি । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন 
JU 3 LA 25 25 LGN N03 S54 IA bs RG HY UG 
‘এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, বরং শুধু তার মহান 
প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় ৷'* 
LAL ULSI EY LE Sb LEE SY CEs dl ba IE Lg 
SEE Et SEDO Ll DIGG LIEN SOF CE 
JI Na 


‘যে কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করে, আমি তাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে 
থাকি। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে দেই, তারা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত 


১ বুখারী : ৪৬৫১ 
২ বুখারী : ৬৯০৪ 
৩ সূরা : আল লাইল : ১৯-২০ 
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অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা ঈমান নিয়ে পরকাল কামনা করে এবং এর জন্য 
যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, তাদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে ৷” 

আমল বিশুদ্ধ হবার জন্য প্রয়োজন সকল প্রকার মনের রোগ হতে অন্তরকে 
পরিষ্কার করা । যেমন অহংকার, ধোকা, গীবত ইত্যাদি । এমনিভাবে মানুষের মন্তব্য 
পর্যবেক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার থেকেও নিজেকে পরিস্কার করা। মানুষের প্রশংসা 
অর্জন, অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের খেদমত বা ভালবাসা অর্জন করার 
উদ্দেশ্য পরিহার করতে হবে। কারণ এই সবই হচ্ছে মাখলুকের নিকট মুখাপেক্ষী 
হওয়া । যা অবশ্যই শিরক । হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

EE 3 3 Sl Nas or rd All oe eS AAU 
(EAT ib 2D cian lle 3 lS se 

‘আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করল, এবং 
তাতে আমার সাথে কাউকে শরীক করল, তা হবে এ ব্যক্তির জন্য যার সাথে সে 
শরীক করল । আর আমি এ মুশরিক থেকে দায়মুক্ত৷* 

ইবাদত: যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব, ত্বাওয়াফ, কোরআন তেলাওয়াত 
ইত্যাদি । এগুলো কবুল হওয়া এবং বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইখলাস শর্ত । আর যদি 
আদত বা অভ্যাসগত হয়, যেমন পানাহার, নিদ্রা, উপার্জনকরা ইত্যাদি । তাহলে 
সাওয়াব বা প্রতিদান পাওয়ার জন্য ইখলাস শর্ত । 

৩. শরীয়ত সম্মত হওয়া £৪ আমল কবুল হওয়ার জন্য রাসূল সা. এর অনুকরণ 
অনুসরণ প্রয়োজন । অতএব বান্দা ইবাদত করবে, রাসূল সা. ইসলামে যে আদেশ 
নিষেধ নিয়ে এসেছেন তারই আলোকে ৷ আল্লাহ তাআলা বলেন 


dle Jf ¥ Gal 2 SNS PG be BEB Es LY IE ES 5 
Ao 
‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম খোজ করে, কম্মিনকালেও তা গ্রহণ 
করা হবে না এবং পরকালেও সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ।'* 
রাসূল সা. বলেছেন, যে লোক আমাদের শরীয়তে নতুন কিছু অন্তর্ভূক্ত করল, 
তা প্রত্যাখাত। অতএব এই তিনটি শর্ত ছাড়া ইবাদতের কোন কাঠামো দাড় 


১ সূরা : বনী ইসরাইল : ১৮-১৯ 
২ ইবনে মাজাহ : ৪১৯২ 

৩ সূরা : আল ইমরান : ৮৫ 
126 


তাওহীদ ও আকাইদ 


করানো সম্ভব নয়। নিয়্যত বা সংকল্পে সত্যাবাদী হওয়া ইবাদতের অস্তিত্বের জন্য 
শর্ত । আল্লাহ তাআলার জন্য ইখলাস এবং সুন্নাতের মোতাবেক হওয়া ইবাদত শুদ্ধ 
এবং কবুল হওয়ার জন্য শর্ত । অতএব কবুল ইবাদতের উপস্থিতি আশা করা যাবে, 
যদি এঁ তিনটি শৰ্ত একত্রে পাওয়া যায়। নিয়্যত একনিষ্ঠতা বা ইখলাস, সংকল্পে 
সত্যতা ছাড়া, ইবাদত কবুলের আশা করা৷ নিরবুদ্ধিতা এবং বাসনা ছাড়া ছাড়া আর 
কিছু নয়। সংকল্পে সত্যতা, নিয়্যতের বিশুদ্ধতা ছাড়া ইখলাসের তারতম্যে ইবাদত 
ছোট অথবা বড় শিরকে পরিণত হয়ে যায়। ইবাদতের উদ্দেশ্য যদি গায়রুলাহ হয়, 
তাহলে তা হবে মোনাফেকী । ইবাদতের শেষে যদি রিয়া বা লোকদেখানো ভাবনা 
চলে আসে, আর তার শুরুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকাল উদ্দেশ্য ছিল, তাহলেও 
ইবাদত প্রকারভেদে ছোট শিরক হয়ে যায়। নিয়্যতের বিশুদ্ধতা, সংকল্পে সত্যতা 
থাকারও পরও যদি আমল সুন্নত মোতাবিক না হয়, তা হলে তা হবে বিদআত 
এবং শরীয়তে নবআবিষ্কৃত-কুসংস্কার। যা ইসলামে নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত । 
আল্লাহ আমাদের সকলকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন। কোন কাজ প্রকাশ পায় নী 
দৃঢ় সংকল্প ছাড়া, আবার ইখলাস এবং সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ ছাড়া কাজটা 
কবুলও হয় না। এজন্য 


apols alla Das ot ASS IS IY S Slr 2 JADU 
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ফুদাইল বিন আয়াজ আল্লাহর বাণী ১০ ০-145, অর্থঃ ‘যাতে 


তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের কর্মে শ্রেষ্ঠ" (আল- মুলক: ২) এ 
আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 4; ০1, 4!৮া,৯ : তা একনিষ্ঠ ও সঠিক । তাকে প্রশ্ন 
করা হল এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি? উত্তরে বললেন: আমলে ইখলাছ আছে কিন্তু 
সঠিক ভাবে আদায় হয় নাই তাহলে কবুল হবে না। আবার সঠিক ভাবে আদায় 
হচ্ছে কিন্তু এখলাছ নাই । তাহলেও কবুল হবে না । কবুল হওয়ার জন্য দুইটি বস্তু 
প্রয়োজন ইখলাছ ও বিশুদ্ধতা, ইখলাছ মানে হচ্ছে ইবাদত হবে আল্লাহর জন্য । আর 
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বিশুদ্ধতা মানে হচ্ছে ইবাদত হবে রাসুল সা. এর সুন্নাত অনুযায়ী । অতঃপর তিনি 
আল্লাহর বাণী পাঠ করেন। যার অর্থঃ ‘যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে 
সে যেন বিশুদ্ধ আমল করে এবং তার প্রভুর এবাদতে কাউকে শরিক না করে! সূরা 


: ক্বাহাফ: ১১০ 


এবাদতের প্রকার 

উপরে উলেখিত বর্ণনা মতে এবাদত মানব জীবনের সকল দিককে আওতাভুক্ত 
করে। এবাদত পাঁচ প্রকারে প্রকাশিত হয়: 

(১) আত্মিক এবাদত : 

এই এবাদত অন্য সকল ইবাদতের মূল, এতে ক্রটি দেখা দিলে শিরকে 
আকবর অথবা শিরকে আছগরে প্রবেশের সম্ভাবনা বেশী থাকে। আত্মিক এবাদত এ 
জন্য বলা হয়, কারণ এটা আত্মার স্বীকৃত ও তার কাজ । আত্মিক এবাদতের মধ্যে 
বড় এবং মূল ইবাদত হচ্ছে এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলাই এই জগতের 
প্রতিপালক ৷ রাজত্ব তার জন্য, সৃষ্টি তার জন্য, কর্তৃত্ব তার জন্য, এবং এই বিশ্বাস 
করা যে, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুনাবলী রয়েছে। যে গুনাবলী সৌন্দয্যের, 
পরিপূর্ণতার, কর্তৃত্বের । এবং এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ একজন। তার কোন 
অংশীদার নাই । তিনিই উপাসনার যোগ্য তিনি ছাড়া অন্য কেহ উপাসনা পাবার 
যোগ্য নয়। 

আত্মিক ইবাদতের মধ্যে রয়েছে ইখলাছ, মুহাব্বত, ভয়, আশা, তাওয়াক্ধুল 
(ভরসা) ইত্যাদি । 

কোন আত্মিক ইবাদতই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য উৎসর্গ বৈধ নয়। সেটা 
প্রেরিত নবী, সম্মানিত ফেরেস্তা, আল্লাহর অলী, পাথর, গাছ, সূর্য্য, চন্দ্র, নেতা, 
কোন সংবিধান, দল, বা অন্য যে কোন কিছুর জন্য হোকনা কেন। 


মৌখিক এবাদত: 

মৌখিক ইবাদত এ জন্য বলা হয় কারণ তা মুখের কথা ও শব্দ দ্বারা আদায় 
হয়ে থাকে। এই মৌখিক ইবাদতের মধ্যে বড় ইবাদত হচ্ছে তাওহিদী কালেমার 
উচ্চারণ । যে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে অথচ কোন বাধা না থাকা সত্বেও 
তাওহিদী কালেমা উচ্চারণ করে না, সে মুসলমান বলে গণ্য হবে না এবং মৌখিক 
স্বীকৃতীবিহীন ইসলাম তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিবে না। যেমন রাসূলুলাহ 
সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন 
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CY: 2-0) 
‘আমি অদৃষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে যুদ্ধ করার যতক্ষণ না তারা বলবে ‘লা 
ইলাহা ইলালাহু’ যদি তারা লাইলাহা ইলালাহু বলে এবং নামায পড়ে আমাদের 
কেবলাকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করে। আমাদের পদ্ধতিতে পশু জবেহ করে, তাহলে 
তার প্রাণ ও সম্পদ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায় এই কালেমার স্বার্থে । অবশ্য 
তাদের (অন্তরের সত্যাসত্যের) ফায়সালা আল্লাহর হাতে ৷” 
যারা এই কালেমা উচ্চারণ করলো তবে অন্তরে বিশ্বাস করলনা, যেমন 
মুনাফিক । এ কালেমার উচ্চারণ তার প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা দিবে। কিন্তু তার 
চুরান্ত ফয়সালা আল্লাহর হাতে। মৌখিক ইবাদতের মধ্যে আরো আছে যিকির, 
দোয়া, আউজুবিল্লাহ বলা, বিসমিল্লাহ বলা, ইস্তেগফার করা ইত্যাদি । 


শারিরিক ইবাদত : 

এ সকল ইবাদতকে শারীরিক ইবাদত এ জন্য বলে যে, ইবাদতগুলো শরীরের 
মাধ্যমে আদায় হয়, শারীরিক এবাদতের মধ্যে রয়েছে পীচ ওয়াক্ত ফরজ নামায, 
রোযা, তাওয়াফ, স্বশরীরে আল্লাহর পথে জিহাদ । 


আর্থিক ইবাদত: 
এটা হল এ সকল ইবাদত যা শুধু সম্পদের মাধ্যমে আদায় হয়। যেমন 
যাকাত, ফিৎরা, আল্লাহর পথে দান ইত্যাদি । 


আর্থিক ও শারিরিক ইবাদত: 
যে সকল ইবাদত দৈহিক শ্ৰম ও সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন হজ্ব, 
ওমরাহ পালন, জিহাদ ইত্যাদি । 


১ বুখারী : ২৪ 
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মর্যাদা, শিক্ষা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা 


মানব অন্তর কালিমাযুক্ত হয়ে কঠিন হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রাচুর্যের মোহ ও 
প্রবৃত্তির চাহিদা নফ্সকে দুর্বল ও অসাড় করে ফেলে । মানুষকে এ পৃথিবীতে নফ্‌স, 
প্রবৃত্তি ও শয়তানের সাথে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। একজন যোদ্ধাকে 
যদি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকার অস্ত্রের মুখাপেক্ষী হতে হয় তাহলে চিরন্তন 
সফলতা যে যুদ্ধে বিজয় লাভের উপর নির্ভরশীল এমন যুদ্ধের যোদ্ধাকে অবশ্যই 
সক্রিয় ও কার্যকর অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে। আর তা হচ্ছে স্বীয় নফ্‌সকে সংশোধন 
ও পবিত্রকরণ। এ ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ ভিন্ন অন্য কোন পথ ও পদ্ধতি নেই । 
কোরআন সম্পর্কে বলতে গেলে রমজান প্রসঙ্গে দু'টি কথা বলতে হয় কয়েক 
কারণে । যেমন := 

১. রমজান মাসেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। 

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন অবতরণের 
সূচনা রমজান মাসেই হয়েছে, তখন সূরা আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াত নাজিল 
হয়। 

৩. জিবরাইল রমজানের প্রতি রাতে এসে রাসুলুল্লাহ সা.-কে কোরআন 
শিখাতেন আর তিনিও তাকে পূর্ণ কোরআন শুনিয়ে দিতেন। এ ব্যাপারটি রমজান 
মাসে কোরআন খতমের বৈধতাকে প্রমাণ করে। তাছাড়া কোরআন খতম সারা 
বছরেই গুরুত্বপূর্ণ মোস্তাহাব। তবে, রমজানে এর গুরুত্‌ আরো বেড়ে যায় । 


প্রথমত : কোরআনের মর্যাদা, ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য 
কোরআনেই অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যেমনি এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস রয়েছে। 
কতক এখানে তুলে ধরা হল। 
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(১) কোরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলার কালাম । তিনি 
তা স্বীয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহুল আমীন 
জিবরাইল এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: 


(1: 230 ESE LL BE tr BIE ES lip YG 
‘মুশরিকদের কেউ যদি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আপনি তাকে 
আশ্রয় দিয়ে দিন, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়” 
(২) কোরআন মানবতার জন্য দিক-নির্দেশনা ও আলোকবর্তিকা । তাদেরকে 
প্রতিটি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট পথ-পানে পথ-নির্দেশ করে। আল্লাহ বলেন 
(4:4 JDL G2 Sb SHE SSK OY 
‘নিশ্চয় এ কোরআন এমন পথ-প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক ।’২ 
কিয়ামত পৰ্যন্ত মানবজাতি যত সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাদের যা যা প্রয়োজন 
হবে, সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে এ কোরআনে, আল্লাহ বলেন_ 
) KAY GSA SGE5 II SOG 0g HS UC SES DLE OHS 


(AA: Pll 

‘এবং আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাজিল করেছি যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট 
বৰ্ণনা । হেদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ ।'* 

৩. মহান আল্লাহ তাআলা এর নাম দিয়েছেন ফোরকান (পার্থক্যকারী) যা 
হালাল-হারাম, হেদায়াত-গোমরাহি এবং হক ও বাতেলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় 
করে। 

8. কোরআনুল কারীম আমাদের পূর্বব্তীদের ঘটনাবলী, পরবর্তীদের সংবাদ, 
মৌোমিনদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ এবং কফেরদের জন্য জাহান্নামের দু:সংবাদের 
বর্ণনায় পরিপূর্ণ । বর্ণিত সকল বিষয়ের বর্ণনায় এটি ততোধিক সত্য বক্তব্য 
প্রদানকারী । আল্লাহ তাআলা বলেন 

(V০: ND. Nis Ge BE CFS 


* সূরা তাওবা : ৬ 
২ সূরা ইসরা :৯ 
* সূরা নাহল :৮৯ 
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‘আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম ৷” 
৫. আল কোরআন বিশ্ববাসী সকলের জন্য রহমত । সে গাফেল হৃদয়কে জাগ্রত 
ও সক্রিয় করে, অন্তরকে শিরক-নিফাক এবং শরীরকে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে 
সুস্থ করে তোলে যেমন এ কথা সূরা ফাতেহা ও সূরা নাস, ফালাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন := 
THLE SHG ha GLUES SG pe Boy SFE HB UGG 
(OV: ps 2) 
‘হে মানবকুল ! তোমাদের কাছে উপদেশ বাণী এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ 
থেকে এবং যা মোমিনদের জন্য অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়াত ও রহমত ।’২ 
তাই দেখা যায় কোরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে অন্তর প্রশান্ত হয়। দুশ্চিন্তা দূর 
হয়ে যায় । আল্লাহ বলেন 
(YA:us M1) .2 Sls al 53, Val FLAS A Enh) 
‘যারা ঈমান আনে- বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির 
দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অস্তরসমূহ শান্তি পায় ।'* 
কোরআনুল কারীম খুবই বরকতময়। তার উপকারিতা সু-বিশাল, মানবকুল 
কোরআনের মাধ্যমে দুনিয়া আখেরাত__উভয় জগতের কল্যাণ ও উন্নৃতি লাভ 
নরতে সাতে, ন এরশাদ — 


Pid 


sf SELES ANG. ZC jc tts Bs Los Ul 
4b) 4 NYU ES FEN IIS ns CU I DIE IE Nv 0¥ nds LS 55 
CNS 


‘এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াত আসে, তখন যে 
আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবেনা । 
আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং 


১ 

সুরা আনআম : ১১৫ 
২ সূরা : ইউনুস : ৫৭ 
৩ সূরা : রায়াদ-২৭ 
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আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উত্ধিত করব। সে বলবে, হে আমার পালন- 
কর্তা ! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন ? আমিতো চক্ষুম্মান ছিলাম ? 
আল্লাহ বলবেন-_এমনি ভাবে তোমার কাছ আমার আয়াতসমূহ এসেছিল । অত:পর 
তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনি করে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল” 
৭. আল-কোরআনুল কারীম এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিতাব যা আল্লাহ তাআলার 
ংরক্ষণে সংরক্ষিত । আল্লাহ বলেন: 


Pet EEA 


‘নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব ।'*২ 

৮. কোরআনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল, যে ব্যক্তি এটি বুঝার ও অনুধাবন 
করার চেষ্টা করে, সে তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে, হৃদয়ে নাড়া দেয়। অন্তরকে 
মার্জিত ও পরিশীলিত করে। আত্মাকে করে সংশোধিত ৷ মানুষকে নেক আমলের 
প্রতি উৎসাহী করে তোলে । তার প্রভাব ও আছর শুধু মানবকুল পর্যন্তই সীমিত নয়; 
বরং একে যদি খুব মজবুত ও শক্ত পাহাড়ে অবতীর্ণ করানো হত তাহলে অবশ্যই 
সেটি কেঁপে উঠত । 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন := 
EA IES ALG BTL ts CLL LSC ET KE LB Hs OF 


(Nga). SERED pS 

‘যদি আমি এ কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে আপনি দেখতে 
পেতেন যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে, আমি 
এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।'* 

৯. আল-কোরআন এ উম্মতের জন্য উপদেশ ও সম্মানের বস্তু । এরশাদ 
হচ্ছে: 

(EE + dh) SIGs Bd MENTS 

‘কোরআন তো আপনার ও আপনার জাতির জন্য সম্মানের বস্তু । অবশ্যই এ 

বিষয়ে সত্তর জিজ্ঞাসিত হবেন” 


১ সূরা : তুহা আয়াত : ১২৩-১২৬ 
২ সূরা : হিজর- ৯ 
৩ সূরা : হাশর : ২১ 
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১০. সালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ আমল কোরআনের সূরা ফাতেহা পড়া ব্যতীত 

সহীহ-শুদ্ধ হয় না । রাসুলুল্লাহ সা. বলেন: 
le S-LSIEL T el oA DY 

যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তার সালাতই হয় না।* 

(১১) যারা হেদায়াত প্রত্যাশা করে এবং এর জন্য চেষ্টা করে, মহান আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের উদ্দেশ্যে কোরআনের তেলাওয়াত, বুঝা, হিফয করা, এর বিষয়বস্তু 
করে দিয়েছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন :_ 

CV: a2 € V3 5524 te J SW S50 LE US 

‘এবং আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বুঝা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য । 
কোন চিন্তাশীল উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?* 

সুতরাং, কোরআন আল্লাহ তাআলার একটি বিশাল নেয়ামত ও বিশেষ অনুগ্রহ । 
তাই আমাদের সকলের এ কোরআন পেয়ে আনন্দিত হওয়া এবং সদা আল্লাহ 


তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত৷ আল্লাহ তাআলা বলেছেন 
(OA: 92) AY SAE ETS BEE DIG SR 4 joke 
বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবাণীতে ৷ সুতরাং এরই প্রতি তাদের আনন্দিত 
ও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত । তারা যা সঞ্চয় করছে তা অপেক্ষা এটিই অতি উত্তম ।£ 


দ্বিতীয়ত : কোরআনুল কারীমের মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান :_ 

ST URSA 
শুধুমাত্র তিলাওয়াতকেই কোরআনের যথাযথ হক আদায় ও মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট 
মনে করেন। তাদের সম্পর্কে ইমাম হাসান বসরী রহ. চমৎকার বলেছেন 


Das SIN IZb a ad ANU 


১ সূরা : যুখরুফ : ৪৪ 
২ বোখারি ও মুসলিম 
৩ সূরা : কমর : ১৭ 


8 সূরা : ইউনুস : ৫৮ 
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‘কোরআন-_তদনুযায়ী-_আমল করার জন্য অবতীর্ণ হল আর লোকেরা শুধু 
তেলাওয়াতকেই আমল বানিয়ে বসে আছে!’ 

সুতরাং, শুধু তেলাওয়াতই কোরআনের হক আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয় ; বরং 
যথার্থ মূল্যায়নের জন্য তেলাওয়াতের পাশাপাশি একে বুঝতে হবে-_বুঝার চেষ্টা 
তদনুযায়ী আমল করতে হবে। শাসন, বিচার ও বিরোধ-মীমাংসার জন্য তার 
শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু, দু:খজনক ব্যাপার হল লোকেরা এর তেলাওয়াতকেই 
যথাযথ মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট মনে করছে। এর চেয়েও দু:খজনক হচ্ছে-__যারা 
তেলাওয়াতকে যথেষ্ট মনে করছে তাদের অধিকাংশ এ তেলাওয়াতের ব্যাপারে 
অবহেলা-উপেক্ষা করছে :_ 

BLN Ys JN 5 

বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যায় অথচ পূর্ণ বৎসরে একবারও কোরআন খতম করতে 
পারে না। একটিমাত্র সূরাও মুখস্থ করে না। রমজান মাস, যখন সকল মুসলমান 
পূর্ণোদ্দমে কোরআন অধ্যয়নসহ সকল ইসলামি কর্মকাণ্ড সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে 
সম্পাদন করে, তখনও কিছু মুসলমানকে আপনি দেখতে পাবেন, যারা তেলাওয়াত 
থেকে দূরে, এ বরকতময় মাসেও এর খতম পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করে না। 


কোরআনুল কারীমের মূল্যায়নের দিকসমূহ :_ 
১. তেলাওয়াত করা := 
তেলাওয়াতের ফজিলত :— 
(১) কোরআনুল কারীমের যথাযথ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন আল্লাহর সাথে একটি 
অতি লাভজনক ব্যবসা । আল্লাহ তাআলা বলেন_ 
HEI BIG in AGS Ee AB LEN AG dh ES Sh S2dhl 
28) KY ey IE SE DLS bs RG IA EIS KYA 55 0 
(YA 
“খারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি 


তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে 
কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরোপুরি 
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দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল 
মূল্যায়নকারী ৷” 


$ ন! । 
(২) কোরআন তিলাওয়াতকারী প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে একটি করে সওয়াব 
লাভ করে । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন 
> (0: IN bl tx Lodly dr BAAS pb Gr 


SLAs .d > rsd > Ns dr dA, 
‘যে ব্যক্তি কোরআন কারীম থেকে একটি অক্ষর তেলাওয়াত করবে তাকে 
একটি নেকি দেয়া হবে। এক নেকি হবে দশ নেকির সমতুল্য । আমি একথা বলি 
না যে ॥| একটি অক্ষর বরং একটি অক্ষর ,) একটি অক্ষর ॥-» একটি অক্ষর । 
(|| তিলাওয়াত করলে ন্যুনতম ত্রিশটি নেকি প্রাপ্ত হবে)* 
(৩) কোরআন তেলাওয়াতকারী ভিতর বাহির উভয় দিক থেকে উত্তম-উৎকৃষ্ট ৷ 
রাসুলুল্লাহ সা. বলেন 
ill des cb leah rsh 4 NI fe ONT SH pF 
TAN A SUL GUN fas gx lembs UM DY 5 Al fas SLAVLEY Sl 
AED fas STANLEY SHB fy cr bs hb 4 BN JS 
“le Gta. pn lbs brs 
‘যে মোমিন কোরআন তেলাওয়াত করে সে জামীর সদৃশ যার সুগন্ধি বড় 
চমৎকার এবং স্বাদও সুমিষ্ট । আর যে মোমিন কোরআন তেলাওয়াত করে না সে 
খেজুর সমতুল্য ৷ যার ত্রাণ নেই, কিন্তু স্বাদ বড় মিষ্ট । আর যে মুনাফেক কোরআন 
পাঠ করে সে রাইহান ফলের মত যার সুগন্ধি চমৎকার কিন্তু স্বাদ বড়ই তিক্ত । আর 
যে মুনাফেক কোরআন পড়ে না সে হানযালা বা কেদা ফলের সমতুল্য যার কোন 


ঘাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত ।* 
8. কোরআন পাঠে সাকীনা (বিশেষ রহমত) অবতীর্ণ হয়। 


১ সূরা : ফাতির-২৯-৩০ 
২ তিরমিজি । 
৩ বোখারি ও মুসলিম 
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Lynn rh ney AS LL dx 05 :UG xs dl 2 3b on Sl 
ale Ss OLA SIT LSA IUD a DS SI ny ale BLS sl 
সাহাবি বারা ইবনে আযেব রা. বর্ণনা করেছেন__জনৈক সাহাবি সূরা কাহাফ 

তেলাওয়াত করছিলেন। তার নিকট রশি দিয়ে বাধা একটি ঘোড়া ছিল। অন্প 

সময়ের মধ্যেই একটি মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং ক্রমেই সেটি কাছে আসছিল আর 
ঘোড়া ছোটাছুটি করছিল। সকাল হলে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন শুনে রাসূলুল্লাহ সা. 
বললেন সেটি সাকীনা (এক প্রকার বিশেষ রহমত যা দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি লাভ 
হয়) কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছে 

৫. কোরআনের একটি আয়াত (পাঠ করা বা শিক্ষা দেয়া) উটের মালিক হওয়া 
অপেক্ষা উত্তম । রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: 

ols) YI or oaludl p93 el ru Sls ON nd >= SN, cS 

alse 

‘তোমাদের কেউ কেন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কোরআন হতে দু'টি 

আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না ? তাহলে সেটি তার জন্য দু*টি উট লাভ করার 

চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম । চারটি আয়ত চার উট 

অপেক্ষা উত্তম । অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম ৷'২ 

৬. কোরআনুল কারীম নিয়মিত তেলাওয়াতকারী ও তদনুযায়ী আমলকারীর 
পক্ষে কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে রাসূল সা. এরশাদ করেন_ 

me 097 bo bit LLY Pe 2 Sh SB OTN 5) 


১ বোখারি ও মুসলিম 
২ মুসলিম 
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তেলাওয়াত ও আমলকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে৷ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন := 
J 5A pm AE LAS a Lm [BS pla TAL dln SF 
AES (ele 1 UE IAs 

কেয়ামতের দিন কোরআন এবং পৃথিবীতে কোরআনের মর্মানুযায়ী 
আমলকারীদেরকে এমতাবস্থায় উপস্থিত করা হবে সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে 
ইমরান আগে আগে চলবে এবং এদের তেলাওয়াত ও আমলকারীদের পক্ষে 
সুপারিশ করতে থাকবে ৷" 

৭. কোরআনের পাঠক ও আমলকারী দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে শ্রেষ্ঠত্‌ 
লাভ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 

blo ales TAS pr SS 

‘যে কোরআন শিখে ও শিক্ষা দেয় সে তোমাদের শ্রেষ্ঠতর ৷'* 

কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি সাহাবাদের আগ্রহ ছিল ঈর্ষণীয় । তেলাওয়াতের 
মর্যাদা জানার পর তাদের কেউ কেউ সব সময়ের জন্য সারারাত না ঘুমিয়ে 
কোরআন তেলাওয়াতে কাটিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. উক্ত 
কল্প সম্পর্কে জেনে এরূপ না করার পরামর্শ দিয়ে বললেন বরং প্রতি সাত দিনে 
একবার করে খতম করতে পার । তাইতো দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই প্রতি সাত 
দিনে একবার করে খতম করতেন। 
তেলাওয়াতের প্রতি তাদের এরূপ যত্নশীল হওয়া সত্বেও যদি কখনো কেউ অন্য 
কাজে ব্যস্ততা হেতু বা ঘুমের কারণে রাতে পড়তে না পারতেন তাহলে পরদিন সে 
অংশটুকু অবশ্যই পড়ে নিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 


১ মুসলিম 
২ মুসলিম 
৩ বোখারি 
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Gls 0 5 ello lis On Sl a og 8 lar flr 


Mi 019 Dl cr ol 5 
‘যে ব্যক্তি স্বীয় নির্ধারিত অংশ বা তার অংশ বিশেষ রাতে না পড়েই ঘুমিয়ে যায় 
অত:পর পরদিন ফজর ও জোহরের মধ্যবতী সময়ে পড়ে নেয়। তাহলে রাতে পড়া 
হয়েছে ধরেই আল্লাহর নিকট নির্বাচিত হবে৷ 
আবার তাদের কেউ কেউ প্রতি দিনে একবার করে খতম করতেন। রমজান 
মাস আসলে কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি তাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম আরো বেড়ে 
যেত ৷ রমজানে সালাতে এবং অন্য সময় তেলাওয়াতের জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম 
করতেন । ইমাম বোখারি রহ. বলতেন :_ 
ell pb fA D0 pa Cb Olas) J>2 13) 
যখন রমজান আসবে তখন সেটি হবে একমাত্র কোরআন তেলাওয়াত ও 
অপরকে খাওয়ানোর মাস । 
যাবতীয় কাজ ছেড়ে দিয়ে (রাতদিন শুধু) মাসহাফ থেকে কোরআন তেলাওয়াতের 
প্রতি বেশি মনোযোগী হতেন। এর অর্থ এই নয় যে, শুধু চিন্তা ও গবেষণার দিক ও 
তেলাওয়াতের হক প্রদানকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু তেলাওয়াতের প্রতিই গুরুত্ব দেয়া 
হবে। বরং অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় বা অক্ষর অস্পষ্ট থাকে এমন করে খুব দ্রুত 
বেগে তেলাওয়াত করার অনুমতি নেই কালামুল্লাহ শরীফ তেলাওয়াতের অনেক 
আদব রয়েছে তেলাওয়াতকালে সে গুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরি । 


তেলাওয়াতের আদব ও আহকাম: 

১. ইখলাস__সুতরাং লোকের প্রশংসা ও বাহবা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত 
করা যাবে না। এবং একে জীবিকা নির্বাহের উপলক্ষও বানানো যাবে না। বরং 
তেলাওয়াত কালে এ অনুভুতি ও আগ্রহ নিয়ে তেলাওয়াত করতে হবে যে, মহান 
আল্লাহ তাআলা তার মহান কালামের মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করছেন। একাগ্রতা ও 
চিন্তা গবেষণা বাদ দিয়ে শুধু সময় কাটানো এবং সুন্দর কণ্ঠের ক্বারীদের মিষ্টি 


১ মুসলিম 
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আওয়াজ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা ও শোনা-_কোনটিই জায়েজ 
নেই । 
নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 


Oye), ods 15 Sb Of J 0m des 52 Bla xls OTN) 
Jal rel ols) 


‘তোমরা কোরআন পড় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর ; কারণ 
ভবিষ্যতে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কোরআনের দ্বারা দুনিয়ার 
সুখ অন্বেষণ করবে । পরকালের সুখ কামনা করবে না৷” 

২. মিসওয়াক করা । রাসুলুল্লাহ সা. বলেন__মিসওয়াকের মাধ্যমে তোমার স্বীয় 
মুখ সুগন্ধি যুক্ত কর ; কেননা এটি কোরআনের রাস্তা । 

৩. পবিত্রতা অর্জন করা : এটি আল্লাহ তাআলার কালামের মর্যাদা প্রদান ও 
সম্মান প্রদর্শন । অপবিত্রাবস্থায় গোসল না করে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে 
না। পানি না থাকলে বা অসুস্থতা ও এ জাতীয় কোন কারণে ব্যবহারে অক্ষম হলে 
তায়াম্মুম করবে। অপবিত্র ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর জিকির এবং কোরআনের সাথে 
সামঞ্জস্যশীল বাক্যাবলীর মাধ্যমে দোয়া করা জায়েজ। তবে এঁ বাক্যের মাধ্যমে 
তেলাওয়াত উদ্দেশ্য হওয়া যাবে না, উদ্দেশ্য হবে শুধু দোয়া । যেমন__বলল : 

dll cm x5 Gl bbe SVL 

8. তেলাওয়াতের জন্য অন্যায় অশ্লীল ও অনর্থক কথা-বার্তা এবং হৈ চৈ 
মুক্ত পাশাপাশি কোরআনের ভাব মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ স্থান নির্বাচন করা । 
সুতরাং অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশে এবং কোরআন শোনার প্রতি অমনোযোগী 
সমাবেশে তেলাওয়াত করবে না। কারণ এতে কোরআনের অমর্যাদা হয়। 
অনুরূপভাবে শৌচাগার ইত্যাদিতেও কোরআন পড়া জায়েজ নেই । তেলাওয়াতের 
জন্য সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহ-_এতে একই সাথে তেলাওয়াত 
এবং মসজিদ অবস্থান উভয় সওয়াব পাওয়া যাবে। সাথে সাথে ফেরেশতাদের ইস্তি 
গফারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে__যখন নামাজের অপেক্ষায় থাকবে অথবা নামাজ 
আদায় করার পর বসবে। 


১ মুসনাদে ইমাম আহমদ । 
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তেলাওয়াত ও জিকিরের উদ্দেশ্যে যারা মসজিদে বসে আল্লাহ তাআলা তাদের 
ংসা করেছেন । আল্লাহ বলেন :_ 
USS St JUSSI AL SY EIN BLS Sy of of Ld 
45 LUE GY SBE 565 Els DLA obs Bl SS LES VG HE ie Y 
131 $rvy SG 2 
আল্লাহ যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন এবং সে গুলোতে তার নাম 
উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় 
আল্লাহর স্মরণ থেকে নামাজ কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে 
বিরত রাখে না । তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উলটে যাবে। 
(তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের 
প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত 
রুজি দান করেন 
৫. খুব আদবের সাথে বিনম্র ও শ্রদ্ধাবনত হয়ে বসা শিক্ষক সামনে থাকলে 
যেভাবে বসত ঠিক সেভাবে বসা । তবে দাড়িয়ে শুয়ে এবং বিছানাতেও পড়া জায়েজ 
আছে। 
৬. আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার্থে আউযুবিল্লাহ ...বলা এবং এটি মোস্তাহাব। আল্লাহ 
তাআলা বলেন := 
CAA: JD) KAAG 3 MICE MU Ie HH SG Ky 
যখন তুমি কোরআন পড়ার ইচ্ছা করবে তখন বল 
mt Dl lel cp BL Sl 
(৭) সুরা তাওবা ব্যতীত অন্য সকল সূরার শুরুতে_ 
I Ds 
পড়া । যদি সূরার মাঝখান থেকে পড়া হয় তাহলে ॥=/| ৭| ৷ 4 পড়ার 
প্রয়োজন নেই । 


১ সূরা : নূর-৩৬-৩৮ 
২ সূরা : আননাহাল-৯৮ 
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(৮) উপস্থিত ও সচেতন মন দিয়ে তিলাওয়াত করা । চিন্তা করবে কি পড়ছে। 
অর্থ বুঝার চেষ্টা করবে । মন বিনম হবে এবং ধ্যান করবে যে মহান আল্লাহ তাকে 
সম্বোধন করছেন। কেননা, কোরআন আল্লাহরই কালাম । 

(৯) তেলাওয়াতের সময় কান্নাকাটি করা। এটি নেককার সালেহীনদের 
বৈশিষ্ট্য । আল্লাহ বলেন 
51585 £1 Vy 2 DESY 595% HEE LE BL LE Spe loll iS adh Oy 
Et AUS S84 SEY S345 € NAP VAL C5 255 98 by ES See 

(\:৭-) ৮:2) ) ৭৯ 

যারা এর পূর্ব থেকে ইলম প্রাপ্ত হয়েছে _যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত 

করা হয় তখন তারা নতমস্তক সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে : আমাদের 

পালনকর্তা পবিত্র, মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ 

হবে । তারা৷ ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় 
ভাব আরো বৃদ্ধি পায়৷" 

এবং যখন ইবনে মাসউদ রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
কোরআন শোনাচ্ছিলেন, এবং পড়তে পড়তে 

CEN tsa) Mags NE BE du Ei 5 dis HB oe i BLL 

‘তখন কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত 
করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী রূপে উপস্থিত করব ।'২ 

আয়াত পৰ্যন্ত পৌছোলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, এ (ব্যাস, যথেষ্ট) আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি তার নেত্র-দ্বয় 
অশ্রুসিক্ত । (বোখারি) 

(১০) তারতীল তথা ধীরে-ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দর করে পড়া । এভাবে পড়া মোস্ত 
হাব। কেননা আল্লাহ বলেন, ৷ ১5% 955/855 অর্থাৎ কোরআন আবৃতি কর ধীরে 
ধীরে। স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে ।* এভাবে পড়লে বুঝতে ও চিন্তা করতে সহজ হয়। 


১ সূরা : ইসরা ১০৭-১০৯ 
২ সূরা : নিসা-৪১ 
3 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমনই পড়তেন, তেলাওয়াত করতেন। 
উম্মুল মোমিনীন সালমা রা.-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
তেলাওয়াত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এমনটিই বলেছেন যে প্রত্যেক শব্দ পৃথক পৃথক ও 
সুস্পষ্ট ছিল । আবু দাউদ-মুসনাদের রেওয়াতে এসেছে: 


+S A be i ins le dl oO; 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামতেন ৷” 
সাহাবি ইবনে মাসউদ রা. বলেন := 
JY ol a 5 > 9 case Ls 158 dl a gd V3 bl 5 9253 
Bl AS 2 
পডঙ্ক্তি মিলিয়ে তেলাওয়াত করবে না (বরং কোরআনের স্বতন্ত্র ধারা বজায় রেখে 
তেলাওয়াত করবে) বিস্ময়কর বর্ণনা আসলে থামবে এবং হৃদয় নাড়া দেয়ার চেষ্টা 
করবে সূরা শেষ করাই যেন তোমাদের কারো সংকল্প না হয়।* 
তারতীলের সাথে ধীরে ধীরে স্পষ্টকরে পঠিত অল্প তেলাওয়াত অনেক উত্তম, 
দ্রুততার সাথে পঠিত বেশি তেলাওয়াত থেকে । 
কারণ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য তো বুঝা ও চিন্তা করা এবং এটিই ঈমান বৃদ্ধি 
করে। তবে হ্যা, দ্রুততার সাথে পড়তে গিয়ে যদি শব্দের উচ্চারণ ঠিক থাকে তাড়া 
হুড়ার কারণে কোন রূপ বিভ্রাট-বিভ্রান্তি ও অক্ষরবিয়োগ বা অতিরিক্ত কিছুর 
ংযোগ-_ইত্যাদি সমস্যা না হয় তাহলে অসুবিধা নেই । এরূপ কিছু সৃষ্টি হলে বা 
উচ্চারণ বিভ্রাট দেখা দিলে হারাম হবে। তারতীলের সাথে পড়ার পাশাপাশি, 
তেলাওয়াতে রহমতের আয়াত আসলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা, 
আজাবের আয়াত আসলে তার নিকট আজাব ও বিপদ থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং 
এগুলো থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া করা, তার পবিত্রতার বর্ণনা সম্পর্কিত আয়াত 
আসলে J 5৮৩ বা এ,এ$ ৩৮ জাতীয় বাক্য বলে তার পবিত্রতার স্বীকৃতি 


দেয়া মোস্তাহাব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সালাত আদায়কালে 
এমনটিই করতেন । মুসলিম । 
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(১১) কোরআন তেলাওয়াতের একটি আদব হলো-_উচচস্বরে তেলাওয়াত 
করা । এটি মোস্তাহাব ও বটে । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :_ 
bl oly) . a8 LAL x2 Spall > SIN tx BON L 

আল্লাহ তাআলা নবীজীর উচ্চকণ্ঠে সুরেলা আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াতকে 
যে রূপ গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করেন এরূপ গুরুত্ব দিয়ে অন্য কিছু শুনেন না৷ 

এর দ্বারা কবুল ও পছন্দ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তাআলা নবীজীর সুরেলা ও উচ্চকণ্ঠের তেলাওয়াতকে অন্য সকল আমলের চেয়ে 
অধিক পছন্দ করেন এবং কবুল করেন। 

কিন্তু তেলাওয়াত কারীর কাছাকাছি যদি কেউ থাকে এবং আওয়াজের কারণে 
তার কষ্ট-বিরক্তি বোধ করে-_যেমন ঘুমন্ত ও সালাতরত ব্যক্তিঁতাহলে আওয়াজ 
বড় করে তাদেরকে বিরক্ত করা যাবেনা । 

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিকট এসে দেখলেন 
তারা উচ্চ আওয়াজে কিরাআাত সহ সালাত আদায় করছে। তখন তিনি বললেন : 


Db cll oly) . AS om de ram HE ia 2 SYS 
তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় প্রতি পালকের সাথে একান্ত কথা বলছ। অতএব 
কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে একে অন্যের উপর আওয়াজ বড় কর না।* 
(১২) সুন্দর আওয়াজ ও সুরেলা কণ্ঠে তেলাওয়াত করা । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: 
S300 lol STAN 5 
তোমরা স্বীয় আওয়াজের মাধ্যমে কোরআনকে সুন্দর কর।* তিনি আরো 
বলেন: 
dl oly) LAL x dor is rd 
‘যে ব্যক্তি সুরেলা কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করে না (করাকে পসন্দ করে না) 
সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের টানাটানি 
ও স্বর দীর্ঘ করার চেষ্টা করবে না। 


১ বোখারি ও মুসলিম । 
২ বর্ণনায় ইমাম মালেক রহ. ৷ 
৩ আবু দাউদ ৷ 
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(১৩) তেলাওয়াত কালে কোরআনের আদব ও ইহতেরামের প্রতি লক্ষ্য রাখতে 
হবে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অহেতুক কাজ থেকে এবং চোখ, কান, এদিক সেদিক 
তাকানো থেকে বিরত রাখতে হবে। 

(১৪) ধারাবাহিক ও বিরতিহীন তেলাওয়াত করে যাওয়া প্রয়োজন ব্যতীত 
মাঝখানে বিরতি না দেয়া তবে হ্যা সালামের উত্তর, হীচির জবাব, এবং এ জাতীয় 
প্রয়োজনে থামার অনুমতি আছে বরং এগুলো মোস্তাহাব, যাতে সওয়াব থেকে বঞ্চিত 
না হয়। অত:পর আউযু বিল্লাহ পড়ে নতুন করে তেলাওয়াত শুরু করবে। 

(১৫) সেজদার আয়াত পড়লে সেজদা করা । সেজদা ওজু অবস্থায় হতে হবে। 
আল্লাহ আকবার বলে সেজদায় ০১ ১ ৩৮- এবং অন্যান্য দোয়াও পড়বে। 


সেজদার তেলাওয়াতে সালাম নেই । যদি নামাজরত অবস্থায় সেজদার আয়াত 
তেলাওয়াত করা হয় তাহলে নামাজেই সেজদা দিতে হবে। আল্লাহু আকবার বলে 
সেজদায় যাবে এবং আল্লাহু আকবার বলে উঠবে। 

(১৬) কোরআন খতম করার পর দোয়া করা। যিনি কোরআন খতম করবেন 
তার পক্ষে দোয়া করা মোস্তাহাব। সাহাবি আনাস বিন মালেক রা. সম্পর্কে প্রমাণিত 
যে তিনি কোরআন খতম করলে পরিবারস্থ সকলকে একত্রিত করে তাদের নিয়ে 
দোয়া করতেন দারেমী । 


(২) কোরআনুল কারীম হিফয করা := 

কুরানুল কারীম হিফয করা, কোরআনের গুরুত্ব প্রদান এবং তদানুযায়ী 
আমলের আকাজঙ্কা ও আগ্রহের দলিল বহন করে। তাছাড়া একজন মুসলমানকে 
দৈনন্দিন জীবনে যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলো সুন্দর ও সার্থক ভাবে সম্পূর্ণ 
করতে হলে কোরআন হিফয ছাড়া উপায় নেই । কারণ তাকে সালাতে ইমামতি 
করতে হয়। সেখানে কোরআনের প্রয়োজন ধর্মীয় আলোচনা করতে হয়। খুতবা 
দিতে হয় সেখানে কোরআন থেকে দলিল উপস্থাপনার প্রয়োজন পড়ে। বাচ্চাদের 
হিফয করাতে হয়-__এতসব কাজ করতে গেলে কোরআন হেফয না করে কি ভাবে 
সম্ভব ? 
সবচে বেশি করেন। তারা যখন হেফয করে তখন একটা আয়াত কতবার করে 


১ বোখারি শরীফ । 
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পড়তে হয় ? হেফয শেষ করে ইয়াদ রাখার জন্য সারা জীবন খুব করে তেলাওয়াত 
করতে হয়। এছাড়া একজন হাফেযে কোরআন কোরআন মুখস্থ থাকার কারণে যখন 
ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা...তেলাওয়াত করতে পারেন। যেমন সালাত, চলার পথে, 
গাড়িতে থাকা অবস্থায়, কাজের ফাকে ফাকে ইত্যাদি । এ সুযোগ তো হাফেয 
ব্যতীত অন্যরা পায় না। 
এত সব কারণে কোরআন হেফয করার ফজিলত সম্পর্কে অনেক গুলো হাদিস 
বৰ্ণিত হয়েছে। 
(১) কোরআন ভালভাবে হিফযকারী পূত-পবিত্র। সম্মানিত ফেরেশতাদের 
শ্ৰেণিভুক্ত । রসুলুল্লাহ সা. বলেন := 
TATE SU fs LA EA ed Bi pay OTA SM fs 
Jgsbmdl ols) . lx ab Lt ale pay ole pA 
হাফেযে কোরআন যিনি সব সময় তেলাওয়াত করেন তার তুলনা লেখার কাজে 
নিয়োজিত পূত পবিত্ৰ, সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে, আর যিনি কষ্ট স্বীকার করেও 
নিয়মিত তেলাওয়াত করেন, তার সওয়াব দ্বিগুণ ৷” 
(২) হাফেযে কোরআন সালাতে ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য । 
রাসূল সা. বলেন 
i BLAS Al BT ALC 
‘আল্লাহর কিতাব সর্বাধিক পাঠকারী অভিজ্ঞরাই লোকদের ইমামতি করবে৷’ 
(৩) হাফেযে কোরআন হেফয করার মাধ্যমে জান্নাতের উচ্চ মাকামে আরোহণ 
করতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন_ 
HAT xe Sls Ob AMG BS ASS fo dls ATA Je 
Sh Al lly Mls 
কোরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে, পড়তে থাক এবং মর্যাদার আসনে 


উন্নীত হতে থাক এবং তারতীলের সাথে সুন্দর করে পড়। যেরূপ পৃথিবীতে 
পড়তে ৷ নিশ্চয় তোমার মর্যাদার আসন হবে তোমার পঠিত আয়াতের শেষ প্রান্তে ।* 


১ বোখারি । 
২ মুসলিম ও শরীফ 
৩ আহমদ, তিরমিজি । 
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এ হাদিসে তেলাওয়াতকারী বলতে হাফেযকে বুঝানো হয়েছে। এ দাবির 
সমর্থনে দু'টি যুক্তি পেশ করা যায়। (ক) তাকে বলা হবে-_ | অর্থাৎ তুমি পড় । 
অথচ সেখানে কোন মাসহাফ থাকবে না । (যে দেখে দেখে পড়বে) 

(খ) এখানে একটি তুলনা মূলক বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি 
মাসহাফ থেকে দেখে দেখে তেলাওয়াত করাকেও শামিল করা হয় তাহলে এখানে 
তার বিশেষত্ব রইল কোথায় ? কারণ তখন তো সকল মানুষই এ মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত 
হতে পারবে। সুতরাং এখানে হাফেযে কোরআনই উদ্দেশ্য । তেলাওয়াতকারী 
হাফেয তার হেফযকৃত অংশ তেলাওয়াত করে এক পর্যায়ে শেষ করে বিরতি দেয় ও 
থামে । এ ভাবে তার মর্যাদার আসন ও তেলাওয়াত করে সমাপ্তকৃত আয়াতের শেষ 
প্রান্তে। 

(8) হাফেযে কোরআনকে সম্মানের মুকুট ও মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। 
এবং মহান আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন রাসুলুল্লাহ সা. বলেন : 
033 2b ILS MILAN EL lt dr DIODES LU es STA Lk 
Lr 22 JR 329 Bl ALS cae oN Ib UE LAN US 

Ally) 

কিয়ামতের দিবসে কোরআন এসে বলবে হে আমার প্রতিপালক : একে 

(হাফেয) পোশাক পরিধান করাও । তখন মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। এর পর 

বলবে হে মালিক, আরো পরাও। তখন তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। 

অত:পর (কোরআন) বলবে : হে পরওয়ারদেগার, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও । 

তখন বলা হবে : পড়তে থাক এবং মর্যাদার ধাপে উন্নীত হতে থাক এবং তাকে 
প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে নেকি বাড়িয়ে দেয়া হবে’ 

(৫) কোরআন মজিদ হেফয করা মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতার উৎকৃষ্ট ও পবিত্র 
আশা-আকাজঙ্ঞকা এবং প্রশংসিত ঈর্ষণীয় ক্ষেত্র বা বস্তু । নবী সা. বলেন_ 
sb Js olgdl bly JM LT oy pe OTA BLT fx) ol 3 VN) a 


Ale Sa UE LT JM UT ais 54 Nb Bl 
একমাত্র দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা 
কোরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা রাত্রি এ কোরআন.তেলাওয়াতে ব্যস্ত 


১ তিরমিজি শরীফ 
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থাকে । দ্বিতীয় সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন। সেতা 
দিনরাত (বৈধ কাজে) খরচ করে 

হাদিসে বর্ণিত হাসাদ (হিংসা) এর অর্থ এখানে গিবতাহ ৷ (ঈর্ষা) হাসাদ ও 
গিবতাহর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে_গিবতাহ বলা হয়: 

Aloe Ws) Eee dl 

অর্থাৎ অপরের নেয়ামত দেখে সেটি ধ্বংস ও নি:শেষ হয়ে যাওয়ার কামনা না 

করেই নিজের মধ্যে অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা । আর হাসাদ বলা হয়_ 
los xl dl st 

অর্থাৎ কারো নেয়ামত দেখে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কামনা করা । এবং অন্তর 
জ্বালায় ভুগতে থাকা । 

কোরআন হেফয করার এতসব মর্যাদা ও সম্মান ; তাই সংগত কারণেই সকল 
মুসলমানের উচিত হবে স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি অনুযায়ী কোরআন হেফয করার এ 
মহৎ কাজে অংশ গ্রহণ করা । পূর্ণ কোরআন না হোক অন্তত যেটুকু পারা যায় 
সেটুকুই হোক । একে বারে কিছু না হওয়ার চেয়ে অল্প হোক তাও ভাল । এক্ষেত্রে 
সর্ব প্রথম ও প্রধান আদর্শ হচ্ছেন স্বয়ং রাসূলে কারীম সা.__যিনি সর্ব প্রথম 
কোরআন হেফযকারী । অত:পর তার সাহাবিবৃন্দ রা. যাদের মধ্যে অনেক হাফেয 
ছিলেন। কেউ পূর্ণ কোরআন হেফয করেছেন আবার কেউ কিছু অংশ । 
দাবিদার মুসাইলামাতুল কাযযাব-এর সাথে সংঘটিত ইয়ারমুক লড়াইয়ের আরো 
সত্তরজন। 

বিশেষ করে বর্তমান যুগে হেফয করা কত সহজ হয়েছে, যা বিগত দিনে 
তাদের যুগে ছিল না। বর্তমানে সুন্দর সুন্দর ছাপার মাসহাফ রয়েছে বাজারে। 
হেফযের প্রশিক্ষকগণ অধিকহারে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন প্রতি নিয়ত । এছাড়া আরো 
বনু সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যা কোরআন হেফয করাকে অতি সহজ করে দিয়েছে। 
তাই আমাদের সকলেরই এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার। এতে করে 
আমাদের হৃদয় আল্লাহর জিকির দ্বারা আবাদ থাকবে। 


১ বোখারি, মুসলিম 
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এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ বিষয়ে আমাদের সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া 
এবং তাদেরকে কোরআন হেফয করানোর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কেননা 
ছোটরা হেফযের ক্ষেত্রে বড় ও বয়স্কদের চেয়ে অধিক সামর্থ্যবান। প্রবাদ আছে: 

24d ES sald bil 

ছোট বয়সে হেফয করা যেমন পাথর খোদাই করে চিত্রাঙ্কন করা। এ বয়সে 
তাদের মন মস্তিষ্ক থাকে পরিষ্কার । সময় পায় প্রচুর । অবসরে থাকে বিস্তর সময় । 
তা ছাড়া আমরা তাদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য 
দায়িত্বশীল । আল্লাহ তাআলা বলেন = 
Se EG BEG Ll UES 0 SAG ECE UG A ii EG 

(rd) LF SFE CIS AFG Max Ys ES 

হে মোমিনগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে সেই অ 
থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর । যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ 
হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন তা 
অমান্য করেন না, এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে৷ 

তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী ও 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে, কোরআনুল কারীমের শিক্ষা দেয়া, এবং এটিই হেদায়াত 
ও হেদায়াতের উপর অটল অবিচল থাকার বড় মাধ্যম এটি এমন একটি ফলদায়ক 
আমল যার কার্যকারিতা মৃত্যুর পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । 

কোরআন হেফয করা যতটুকু গুরুতুপূর্ণ ঠিক ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হেফয 
সমাপন করার পর তা ধরে রাখার জন্য বেশি বেশি ও বার বার তেলাওয়াত করা । 
কেননা কোরআন স্মৃতি থেকে খুব দ্রুত হারিয়ে যায় । রাসূলুল্লাহ সা. বলেন 
wale G2 lie S BY oye Cs LS 4 ody Mot SS GUM OTN AALS 

‘তোমরা কোরআন তেলাওয়াতে খুব যত্নবান হও । কসম সে সত্তার যার হাতে 
মুহাম্মদের জীবন, নিশ্চয় কোরআন রশিতে বাধা উটের চেয়েও অধিক পলায়নপর ৷ 


১ সূরা : তাহরীম : ৬ 
২ বোখারি-মুসলিম । 
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তৃতীয়ত: কোরআন বুঝা ও গবেষণা করা: 

কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত ও হেফয করার গুরুত্‌ অপরিসীম । এর 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার জো নেই । তবে শুধুমাত্র তেলাওয়াত ও হেফযই 
যথেষ্ট নয়। কারণ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআন নাজিল করেছেন তদনুযায়ী 
আমল করার জন্য । আর না বুঝে আমল করা অসম্ভব । এমনি করে বুঝার জন্য চিন্তা 
ও গবেষণা অপরিহার্য । গভীর চিন্তা ও গবেষণা ব্যতীত কোরআন থেকে উপকৃত 
হওয়ার আশা করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন :=- 


(V:G) « dag AG EE A LE TIE Cf SIL IMS I] 
‘এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। 
অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।” 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীবিত ও সক্রিয় অন্তর সম্পন্ন লোক ছাড়া কেউ কোরআন 
দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন_ 
(V:-14-020) V3 ES SE 4 533 93 Ld HG 55 Ny GA) 
‘এটি একটি উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআন বৈ অন্য কিছু নয়। যাতে তিনি সতর্ক 
করতে পারেন জীবিতকে ৷’ 
এখানে জীবিত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন্ত অন্তর। কোরআন বুঝার জন্য জীবস্ত 
রয়েছে পূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে মনোযোগী হওয়ার ৷ অন্য কাজে ব্যস্ত থেকে ও 
অন্য ধ্যানে মগু হয়ে কোরআন শৌনাতে কোন লাভ নেই । এতে কিছুই বুঝে আসবে 
না বরং তার জন্য প্রয়োজন সব কিছু থেকে ফারেগ হয়ে এক মনে ও এক ধ্যানে 
নিমগন থাকা ও গভীর মনোযোগী দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । তাদাব্বুর তথা চিন্তা ও 
গবেষণার অর্থ হচ্ছে, কোরআনের অর্থ ও তাৎপর্য, প্রমাণ ও নির্দেশনা, ঘটনাবলী ও 
কিচ্ছা কাহিনি, শিক্ষা ও উপদেশ এবং আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে গভীরভাবে 
চিন্তা ও অনুধাবন করা। আল্লাহ তাআলা কোরআনের বনু জায়গায় এরূপ চিন্তা ও 
গবেষণাকে ওয়াজিব বলে বর্ণনা করেছেন. যেমন এ জায়গায় বলেন: 
(৭:0) ৭} DEN fh STs sf og Be DH LES 


১ সূরা : ক্বাফ : ৩৭ 
২ সূরা : ইয়াসীন : ৬৯-৭০ 
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এটি একটি কল্যাণময় কিতাব । যা আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি । যাতে 
মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ 
গ্রহণ করে ৷” মুনাফেকদের প্রত্যাখ্যান করে বলেন :_ 

(Yas) €v Ey BUG ob fe Hf 5 S394 

‘তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর 
তালাবদ্ধ’? 

বুঝা যাচ্ছে : কোরআন অনুধাবন ও চিন্তা গবেষণা পরিত্যাগ করার কারণে 
মুনাফেকদের সাথে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। 


তাদাব্বুর সহায়ক কিছু বিষয়াদি: 

এমন অনেকগুলো বিষয় আছে যা কোরআন গভীর ভাবে চিন্তা-গবেষণা ও 
অনুধাবন করতে সাহায্য করে। এর কিছু নিম্নে আলোচনা কর হল। 

কিছু কিছু অর্থবহ আয়াত বার বার ঘুরে ফিরে তেলাওয়াত করা । এতে পরবর্তী 
তেলাওয়াতে এমন কিছু নতুন অর্থ ও তাৎপর্য মনে ভেসে উঠবে যা পূর্বের 
তেলাওয়াতে হয়নি এভাবে যতবার গভীর চিন্তাসহ পড়া হবে ততবার কিছু না কিছু 
নতুন বিষয় বুঝে আসবে তিরমিজি শরীফের একটি হাদিসে এসেছে-_রাসূল সা. 
রাতের সালাতে একটি আয়াত পড়েছেন এবং এটিই বার বার পড়তে পড়তে সকাল 
করে ফেলেছেন, আয়াতটি হচ্ছে_ 
(\ \ASSUND AF as SE SAS DG LK NG EP et 

‘আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দা আর যদি ক্ষমা 
করে দেন তাহলে আপনিই পরাক্রান্ত, মহা বিজ্ঞ ৷'* 

সাহাবি তামীম আল-দারী নিম্নোক্ত আয়াত বার বার তেলাওয়াত করেছেন 


MTL SELLE lB TL Sli AEE EEN LOTS A 


(Y) 230) OGASE ULSD FCS LACE 


১ সূরা : ছোয়াদ : ২৯ 
২ সূরা মুহাম্মদ : ২৪ 
৩ সূরা : মায়েদা : ১১৮ 
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‘দুষ্র্ম সম্পাদনকারীরা কি মনে করে, আমি তাদেরকে সে সব লোকদের সমান 
গণ্য করব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? 
তাদের সিদ্ধান্ত ও দাবি কত মন্দ!” 

সালাফে সালেহীনদের ব্যাপারে এরূপ অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। 

(খ) তাড়া-হুড়া না করে ধীরে ধীরে পাঠ করা । রাসূল সা. এর তেলাওয়াত ও 
পঠন পদ্ধতি এমনই ছিল, সালাতেও তিনি এভাবেই পাঠ করতেন । সাহাবি হুযায়ফা 
রা. বর্ণনা করছেন := 
lie BU pls de ie) Bl ps BLOGG be Mg le Bl Le dl 

(Gh Al) cm ba 55 3 Ll rls bl 

‘রাসূলুল্লাহ সা. সালাত আদায় করতেন । যখন রহমতের আয়াত পাঠ করতেন 
তখন আল্লাহর পবিত্রতা ও দোষ ক্রুটি মুক্ত হওয়ার বর্ণনা সংবলিত আয়াত আসলে 
তার পবিত্রতা বর্ণনা করতেন ।'’* এটিই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ 

7 Als 
তারতীলের সাথে কোরআন তেলাওয়াত কর। এর বাস্তবায়নে সাহাবি ইবনে 
আব্বাস রা. বলেন 
AS STATO cp dl lg pw TON 
তারতীলের সাথে একটি সুরা তেলাওয়াত করা আমার নিকট (তারতীল বিহীন) 
পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত অপেক্ষা অধিক প্রিয় । 

(গ) বিশ্লেষণ সহ অর্থ জানার চেষ্টা করা। কেননা অর্থ চিন্তা ও একাগ্রতায় 
সহায়ক ৷ 

(ঘ) তেলাওয়াতের আদব রক্ষা করে তেলাওয়াত করা । 

(ঙ) তাদাব্বুর তথা চিন্তা ও গবেষণার ফজিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে জানা । 
যেমন, একাগ্রতা ও নমতা সৃষ্টি হওয়া, আল্লাহর ভয়ে কান্না কাটি করা। ঈমান বৃদ্ধি 
পাওয়া ইত্যাদি । এখন বিষয়টি সকলের নিকট পরিষ্কার হল যে, শুধুমাত্র পঠন ও 
খতম করাই উদ্দেশ্য নয় আর এটিতো খুবই সহজ কাজ বরং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বুঝা 
এবং বিধি-বিধান শিক্ষা করা । 


১ সূরা : জাছিয়া:২১ 
২ তিরমিজি শরীফ 
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এ নীতিই ইবনে ওমর রা. কে বাধ্য করেছিল যে, তিনি সূরা বাকারা পূর্ণ আট 
বৎসরে শিখেছেন। এমনটিই বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক রহ. তার মুয়াত্তা গুন্থে। 
করতে থাকে তখন সে অন্য জগতে চলে যায়, তার অন্তর পরকালের সাথে সম্পৃক্ত 
হয়ে যায় এবং এমন এক মজা অনুভব করতে থাকে যে পার্থিব এশ্বর্য বা তার 
কষ্টকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয় এবং দুনিয়ার প্রতি উদাসীন করে দেয়। এ জন্যইতো 
নবী কারীম সা. বলেছিলেন_ 

(Lp L119 Dall ST IY) 

‘হে বেলাল সালাতের একামত দাও এবং এর মাধ্যমে আমাদের আরাম 

পৌছাও ৷’ আবু দাউদ ৷ এবং তিনি নিজ সম্বন্ধে জানিয়েছেন 
BD 3 sf 8B lr 

‘আমার চক্ষুর শীতলতা রয়েছে সালাতে ৷’ 

এ প্রসঙ্গে আব্বাদ বিন বিশরের ঘটনাটি কত না চমৎকার । ঘটনার বিবরণ 
হচ্ছে_ 
sep ha CES DD bey mig de Bl Ie IPA 2 ne ol 
yw SAS 32 JU IL) be df bx GT dl Om tel cr 4b ST UY JU 
Mes le Bl be Bd SATS STONY dls lbs Of 8 

Lait ff als Of 5 m5 phd aioe 

তিনি নবী করীম সা. ও সাহাবাদের রাতের বেলায় পাহারা দিচ্ছিলেন, (এমনি 
বসে না থেকে) নামাজে দাড়িয়ে গেলেন। (শক্ৰ পক্ষের) এক লোক এসে তার প্রতি 
তীর নিক্ষেপ করল । অত:পর আরো একটি ৷ তিনি নামাজ শেষ করে পাহারার কাজে 
তার সাথি আম্মার বিন ইয়াসির রা.-কে ডেকে তুললেন। আম্মার তার শরীরে রক্ত 
দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ, প্রথম তীর বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আমাকে ডেকে 
তুললে না কেন ? আব্বাদ বললেন, একটি সূরা পড়ছিলাম, শেষ না করে 
তেলাওয়াত বন্ধ করতে মন চাইছিল না, আল্লাহর কসম করে বলছি । রাসূলুল্লাহ সা. 
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যে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন যদি সেটি ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা 
না থাকতো তাহলে তিলাওয়াত বন্ধ হওয়ার পূর্বে আমার প্রাণস্পন্দন বন্ধ হত । 
চতুৰ্থ: কোরআন অনুযায়ী আমল := 
কোরআন নাজিলের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তাতে বর্ণিত তথ্য ও সংবাদ 
বিশ্বাস করা । বিধানাবলীর অনুসরণ করা । নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং নিষেধাবলী 
পরিহার করা । মহান রব্বুল আলামীন বলছেন 
OUND 5 pe Lr Cs 
‘আপনি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যাদেশের অনুসরণ 
করুন!’ অন্যত্র বলেন := 
BAND S53 GIS UI ab bs AE IG 5 Se RIL TH CAS 
Ay 
তোমরা অনুসরণ কর যা তোমাদের প্রতি পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথিদের অনুসরণ করো না৷ 
সাহাবা কেরাম (রা:) রাসূল সা. থেকে দশটি আয়াত শিখতেন। আয়াতে বর্ণিত 
জ্ঞান ও আমল আত্মস্থ করার পূর্বে অন্য আয়াত আর শিখতেন না । তারা বলতেন : 
আমরা কোরআন ইলম এবং আমল সবগুলো একত্রে শিখেছি । মানুষের সৌভাগ্য ও 
দুর্ভাগ্য, কল্যাণ ও অকল্যাণের কেন্দ্র-বিন্দু হচ্ছে কোরআনের ইত্তেবা ও অনুসরণ । 
আল্লাহ তাআলা বলেন := . 
LE BLAS LNG LNG Hof GIR Ef BGR bs ES CYS 


AH BILL D5 IE NY EF Al BODY LSS KG Lx TOG $3 


LE EI ISG Ks EU Dl IS IE voy Id LE HS 
V3 AG LS LSS L5 DE SHG GAG GAS DEEN 
(\YV-\YY:ab) 


‘এর পর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসে, তখন যে 
আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথ ভ্ৰষ্ট ও কষ্টে পতিত হবে না (দুর্ভাগা হবে 


১ সূরা : আরাফ_ ৩ 
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না) এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং 
আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ করে উত্ধিত করব। সে বলবে হে আমার 
পালনকর্তা, আমাকে অন্ধকরে কেন উত্ধিত করলেন ? আমি তো চচক্ষুম্মান ছিলাম । 
আল্লাহ বলবেন : এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, তুমি 
সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে, তেমন করে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল। যে স্বীয় 
প্রতিপালকের আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং সীমা-লজ্ঘন করে, তাকে এমন 
প্রতিফলই দেব। আর পরকালের শাস্তি তো আরো কঠোর, অনেক স্থায়ী ৷ 

আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দেখানো পথের 
অনুসরণ করবে, কোরআনকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করবে তার জন্যই মূলত 
রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের হেদায়াত ও শান্তি । সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হবে না 
এবং আখেরাতে দুর্ভাগা হবে না। কোরআন তার জন্য হবে পথপ্রদর্শক, হুজ্মত এবং 
সুপারিশকারী । 

পক্ষান্তরে যারা তোয়াক্কা করবে না। তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে খুব কষ্ট 
করে। অস্বস্তি ও পেরেশানীতে_ 

OVA:GLeSD SEL Bf Sf Kee 

‘তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত । বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর ৷ তারাই হল গাফেল, 
শৈথিল্য পরায়ণ ৷'* 

কবরে থাকবে নিদারুণ শাস্তিরত অবস্থায়। কবর তাদের জন্য হবে খুব 
ংকীর্ণ । পীজরের হাডিড গুলো একটি অপরের মধ্যে ঢুকে যাবে। 

আর পরকালে উত্থিত হবে অন্ধ হয়ে । আল্লাহ তাআলা বলেন :-- 


Falta SSF SB SLOEA LBS AAA SHER OTNL HLS Saati B afd ar 

DUDES 3 552 bre UG 4 UE bb Jc FG FA G6 Bl AE 3 
(AV AlN) ss AUS) EE OS IE AGU EG EG CG 43 
‘আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা 


অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায় । তাদের আবাসস্থল হচ্ছে 
জাহান্নাম, যখনই নিৰ্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য তা আরও 
বৃদ্ধি করে দেব ৷" 


১ সূরা ত্ব-হা:১২৩-১২৭ 
২ সূরা : আরাফ:১৭৯ 
৩ সূরা : ইসরা : ৯৭ 
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অন্ধ করে দেয়ার এ শাস্তি তাদের অপরাধের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কারণ 
তারাও পৃথিবীতে হক ও সত্য থেকে অন্ধ হয়ে থাকত । 
তাদের বিরুদ্ধেই কোরআন হুজ্জত হবে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন_ 
i 035 le 51 Db STA 
‘কোরআন হয়তো তোমার পক্ষের দলিল হবে অথবা বিপক্ষে ৷” সাহাবি ইবনে 
মাসউদ রা বলেন: 
dl Sle ob AS dla 73 LE IL 30 lal as Sc ita SUS ST 
bl 
‘কোরআন এমন সুপারিশকারী যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি 
কোরআনকে তার সামনে রাখবে কোরআন তাকে টেনে জার্বাতে পর্যন্ত নিয়ে যাবে 


আর যে পিছনে রাখবে কোরআন তাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে !' 
আল্লাহ তাআলার নির্দেশ দ্রুত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে 


কেরামের রা. কিংবদন্তি বা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল: 
(১) মদ হারাম করে যখন আয়াত নাজিল হল, 
ILE KE ts Sy NING DUGG Sllg 2G el Sah fC 
GLE BANE EZ TIEN LG EY &0 3 SAE STE 
(41-9 53500) £403 9462 5 JE SU FG dl 53 LG SILLS oll 
‘হ মোমিনগণ ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা, এবং ভাগ্য নির্ধারণী শরসমূহ_ 
এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে 
তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের 
পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও 
সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে, অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত হবে 
না?’ (এ আয়াত শুনে) সাহাবায়ে কেরাম সাথে সাথে বলে উঠলেন ৮ ৮৫5! হে 


আমাদের প্রতি পালক আমরা নিবৃত হয়ে গিয়েছি । 


১ মুসলিম । 
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মদ হারাম করা হয়েছে মর্মে খবর যার নিকটই পৌছেছিল সাথে সাথেই তার 
নিকট রক্ষিত মদ ঢেলে ফেলে দিয়ে ছিলেন। এক পর্যায়ে মদিনার গলিতে মদের 
সয়লাব বয়ে গেল । খবর শোনার সাথে সাথে বিলম্ব না করেই মদ্য-পান ছেড়ে 


দিলেন। এমন একজন পাওয়া গেল না যে বলেছিল ১৯ ০/৯, ৩5) 
এ৷ এ সময় ও সুযোগটি কাজে লাগাই । এ পেয়ালাটি শেষ করে নেই । বরং 


শোনামাত্রই তৎক্ষণাৎ পান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 

(২) মুনাফেকরা যখন আয়েশা রা. এর উপর অপবাদ দিয়েছিল এতে কিছু 
মুসলমান ও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে ছিলেন। এদের একজন অতিশয় দরিদ্র ও নি:স্ব। 
আবু বকর রা. তার খরচ চালাতেন তার নাম ছিল মিসতাহ ৷ তিনি যখন শুনলেন, 
মিসতাহ মেয়ে আয়েশার ব্যাপারে অপবাদে শামিল হয়েছে, তখন তার খরচ দেয়া 
বন্ধ করে দেবেন মর্মে শপথ করলেন, এসময় আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন, 
J dns GSS AANN EE LANG Ks ol FUNG 

(Yap he I YE NGA UGA TEL TUALLY 

‘তোমাদের মধ্যে যারা এশ্বর্য ও প্রাচ্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না 
করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে 
তাদেরকে কিছুই দেবে না । তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ ক্রটি উপেক্ষা করা 
উচিত । তোমরা কি কামনা কর না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন ? আল্লাহ 
ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় ।’” এ আয়াত শুনে আবু বকর রা. বলেন := 

LU ,১১৩। ০-০১) 4৷১ & হ্যা অবশ্যই হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় 
আমরা কামনা করি তুমি আমাদের ক্ষমা করবে । অত:পর মিসতাহর খরচ ও সম্পর্ক 
পুণ:বহাল করলেন । এবং বললেন : 

lal as les NY dls 
আল্লাহর কসম ! আর কখনও তার খরচের ধারা বন্ধ করব না। (ইবনে আবী 
হাতেম, ইবনে কাছির) 

(৩) যখন অবতীর্ণ হল 

ON) gt FTG TLS CL SH SK SHB gs 


১ সূরা নূর : ২২ 
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‘কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম খণ দেবে ? এরপর তিনি তার জন্য তা বহু 
গুনে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার ৷” 

-_এ আয়াত শুনে আবু দাহদাহ আনসারী রা. ছয় শত খেজুর গাছ বিশিষ্ট তার 
বাগান সদকা করে দিলেন। সে বাগানেই তার স্ত্রী ও পরিবার বসবাস করতেন। 
সদকার ঘোষণা দিয়ে বাগানে গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন : এখান থেকে বের হয়ে 
আস । আমি একে আল্লাহর জন্য খাণ দিয়েছি ; শুনে স্ত্রী বললেন : হে আবু দাহদাহ, 
আপনার ব্যবসা লাভজনক হোক । অত:পর তার মাল-সামান ও সন্তানাদি সেখান 
থেকে বের করে আনলেন। সহীহ মুসলিম এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. 

(Cr IIGND) xd J ff Flr AY LLG (Ue 50 Ge dio cp 5 

অনেকগুলো খেজুরের গুচ্ছ ইবনে দাহদাহের অপেক্ষায় রয়েছে। হাদিসের 
একজন রাবী শুবা বলেন : অথবা রাসূল সা. বলেছেন. আবু দাহদাহের জন্য । 
সাহাবি আবু তালহা রা. সুরা তাওবা তেলাওয়াত করছিলেন, যখন পড়লেন : 

ES OLE 5S GE 4 fed SIS BRS Yes is 152% 
CAE 

‘তোমরা বের হয়ে পড় হালকা (লঘু রণ অবস্থায়) বা ভারী (প্রচুর রণ সরঞ্জাম 
সহ) অবস্থায় । এবং জিহাদ কর আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের মাল এবং জান দিয়ে, 
এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার ৷’ 

তখন তিনি বললেন, আমি দেখছি আমার প্রতিপালক আমাদের বৃদ্ধ ও 
যুবকদের থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। বৎস ! আমাকে তৈরি করে দাও । ছেলেরা 
বললেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন ! আপনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে জেহাদ 
করেছেন। এক পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়ে যায়। অত:পর আবু বকরের সাথে জেহাদ 
করেছেন তার মৃত্যু অবধি । এর পর ওমর রা. সাথে জেহাদ করেছেন। তারও মৃত্যু 
হয়ে গেছে। তিনি তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুদ্ধের জন্য সৈনিক হিসাবে 
সমুদ পথে যাত্রা করলেন। এ অবস্থাতেই একসময় তার মৃত্যু হয়। লোকেরা দাফন 
করার জন্য কোন মাটি (দ্বীপ) খুঁজে পাচ্ছিল না। নয় দিন পর দ্বীপ পাওয়া গেল। এ 
নয় দিনে তার শরীর চেহারার কোন রূপ পরিবর্তন আসেনি। অত:পর তারা 
সেখানেই তাকে দাফন করে। 


১ আহমদ 
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(৫) এক্ষেত্রে মুসলিম রমণীরাও পিছিয়ে থাকেননি, তাদের মধ্যেও আল্লাহর 
আহ্বানে সাড়া দেয়ার একরকম প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হত । উম্মে সালামা রা. 
বর্ণনা করছেন । যখন আল্লাহর বাণী 
Lede bs bE Gal Goll of BEG BAN BL 

(04:_l;>)) 

‘হে নবী : আপনি আপনার পত্নী, কন্যা ও মোমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন তারা 
যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয় ৷” 

নাজিল হয় । 
leh iS etdes EST op DUA E93) de OS Lal els CE 

lol 

‘আনসারী রমণীবৃন্দ এমন শান্ত ও ধীরস্থিরতার সাথে বের হতেন যেন তাদের 
মাথার উপর কাক বসে আছে, এবং তাদের উপর বস্ত্র থাকত যা তারা পরিধান 
করতেন ৷’(ইবনে আবী হাতেম) 


চতুৰ্থ: কোরআন বর্জন করা 
গভীর চিন্তা ও অনুধাবন করে না, কোরআনের নির্দেশনা মতে বিচার ও শাসন করে 
না এবং তার দ্বারা সমস্যার সমাধান করে না--মোট কথা সার্বিকভাবে কোরআন 
বর্জন ও উপেক্ষা করে চলে তাদের ব্যাপারে সমূহ আশঙ্কা রয়েছে যে, তারা রাসূলের 
অভিযোগের আওতাভুক্ত হবে, যখন তিনি স্বীয় প্রতি পালকের নিকট তার 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোরআন উপেক্ষার অভিযোগ এনে এবং এ ব্যাপারে আক্ষেপ 
আফসোস করে বলবেন 

Ye EGE ADEA ANE il ah EI dA IES 

‘রাসূল বলবেন : হে প্রতিপালক আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যাজ্য 

সাব্যস্ত করেছে৷’ 


১ সূরা আহযাব : ৫৯ 
২ সূরা : ফুরকান : ৩০ 
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অর্থাৎ তারা একে উপেক্ষা করে পরিত্যাগ করেছে অথচ তাদের উপর ওয়াজিব 
ছিল, এর বিধানের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তার আহ্বানগুলো গ্রহণ করা ও তার 
নির্দেশিত পথে চলা । আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে সান্তনা দিয়ে বলবেন 


ENE Ht 


(7:00 40 N25 BU LG HG ep ss BE bs HES WS 

‘এমনি ভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। 
আপনার জন্য আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট ৷” 

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন: কোরআন উপেক্ষা ও পরিত্যাগ কয়েক 
ভাবে হতে পারে। 

(এক) কোরআন অরবণ এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও মনোযোগ প্রদান বর্জন 
করা। 

(দুই) কোরআন অনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করা এবং তার হালাল ও হারামকে 
অবজ্ঞা করা । যদিও পাঠ করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। 

(তিন) দ্বীনের মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে কোরআনের ফয়সালা পরিত্যাগ 
করা এবং এবং কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রার্থনা না করা । 
এবং এ ধারণা পোষণ করা যে কোরআন ইয়াকীনের ফায়দা দেয় না ও তার 
দলিলাদি লফযী এতে কোন জ্ঞান নেই । 

(চার) কোরআনের প্রতি গভীর চিন্তা, অনুধাবন ও তাকে বুঝার চেষ্টা না করা 
এবং এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য কি তা জানার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করা । 

(পাচ) শারীরিক ও মানসিক যাবতীয় রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে কোরআনের চিকিৎসা 
গ্রহণ না করে এ সব ক্ষেত্রে কোরআনকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে অন্যের প্রতি 
ধাবিত হওয়া । এ সব কিছুই আল্লাহর বাণী : 

(Ys + 0540 T3105 440 SAE i aH L5G d2 NS 

‘রাসূল বলবেন : হে আমার প্রতিপালক আমার সম্প্রদায় এ কোরআনকে 
পরিত্যাজ্য জ্ঞান করেছিল এর অন্তর্ভুক্ত ।* অবশ্য কোন কোন উপেক্ষা ও বর্জন অন্য 
গুলোর চেয়ে সহজ ।’ (কিতাবুল ফাওয়াদ) 

মহান আল্লাহ তাআলার নিকট অপদস্ত ও বঞ্চিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই । 


১ সূরা : আল ফুরকান- ৩১ 


২ সূরা : আল ফুরকান-৩০ 
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অতি প্রয়োজনীয় পীচটি মৌলিক বস্তুর শরিয়তের সংরক্ষণ 


পাচটি অতি জরুরি বস্তুর সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল শরিয়ত 
একমত ৷ সব শরিয়তই এ বিষয়গুলোর প্রতি খুব যত্ন নিয়েছে। ইমাম শাতেবী রহ. 
বলেন : সকল উম্মত বরং সকল জাতি ও ধর্ম এ বিষয়ে একমত যে, শরিয়তের 
প্রবর্তনই হয়েছে অতি প্রয়োজনীয় পাচটি বিষয়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য । 
বিষয়গুলো হচ্ছে :_ 

Hdl-o JU-E Ldl-Y IY cp1-\ 

১- দ্বীন (ধর্ম) 

২- জীবন ও প্রাণ 

৩- বংশধর 

8৪- সম্পদ 

৫- বোধ-বুদ্ধি। 

যারা আল্লাহর কিতাব কোরআনুল কারীম গবেষণা ও অধ্যয়ন করেন তারা 
অবশ্যই দেখতে পাবেন যে আল্লাহ তাআলা অনেক স্থানে বহুবার তিনটি মারাত্মক 
কবীরা গুনাহকে এক সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে_শিরক, হত্যা, 
এবং যিনা-ব্যভিচার। কারণ এ তিনটি বস্তুই কদর্যতা, জাতি-বিনাশ এবং প্রজন্যু- 

ংস করার দিক থেকে এক সমান। কেননা এগুলোর মাধ্যমে সুস্থ প্রকৃতি, সচ্চরিত্র 

ও মূল্যবান প্রাণের অপমৃত্যু ঘটে । যে সমাজে এসব মারাত্মক অপরাধের বিস্তার 
ঘটে সে সমাজ মূলত ধ্বংস ও বিনাশের সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। কারণ সে সমাজ 
মৌলিক সামাজিক অবকাঠামোই হারিয়ে ফেলে । এ কারণে অতীতের অনেক সভ্যতা 
বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, পরবতীতে আর কখনো অস্তিত্বে আসতে পারেনি। এত 
দ্রুত পতন ও বিধ্বস্ত হওয়ার কার্যকারণ অনুসন্ধান ও উদ্ঘাটন করলে দেখা যায় এ 
জরুরি বিষয়গুলোর সংরক্ষণ ও যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন ও অবহেলাই 
একমাত্র কারণ । সুতরাং শরিয়তের ভিত্তি এ জরুরি বিষয়গুলোর উপর অহেতুক 
হয়নি বরং এটিই তাৎপর্যপূর্ণ এবং কল্যাণময় । 
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সম্মানিত পাঠক ! আমরা এখানে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সামান্য 
আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি । গুরুত্বের বিবেচনায় এবং শরিয়তের বিন্যাসের 
আলোকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা৷ হয়েছে। 


প্রথমত: দ্বীনের সংরক্ষণ : 

দ্বীন বা ধর্মের কল্যাণ ও উপকার সকল কল্যাণ ও উপকারের উর্ধ্বে । দুনিয়া ও 
আখেরাতের সকল বিষয় সঠিক ও কল্যাণকর হওয়া নির্ভর করে দ্বীনের উপর দ্বীন 
ব্যতীত বান্দার কোন বিষয়ই সঠিক ও নির্ভুল হতে পারে না। ইতিপূর্বে আমরা 
জেনেছি যে, দ্বীনের সংরক্ষণ অতীব জরুরি-__এ মর্মে সকল বিষয়ই হচ্ছে দ্বীন । আর 
কোরআন ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ 
প্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহর এ আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য দুটি কাজ করা জরুরি। এ 
দুই কাজ ব্যতীত উক্ত আদেশ (কোরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা) পালন হয়েছে বলে 
প্রমাণ করা যাবে না। কাজ দুটোর একটি হচ্ছে |=! বা করা । দ্বিতীয়টি 591 বা 


বর্জন করা। =| বা করা, এর মর্মার্থ হচ্ছে দ্বীনের আরকান কায়েম করা ও 


ভিত্তিগুলো প্রতিষ্ঠিত করা। এটি আমলের মাধ্যমেও হতে পারে আবার হুকুমের 
মাধ্যমেও, দাওয়াতের মাধ্যমেও হতে পারে, আবার জিহাদের মাধ্যমেও ৷ মোটকথা 
আল্লাহ তাআলার নির্দেশগুলো যে কোন ভাবে বাস্তবায়ন করা । 

আর 4! বর্জন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্ষতিকর ও অনৈতিক কার্যাদি পরিহার 


করা । এবং যে সকল কাজের মাধ্যমে দ্বীনের ভিতর ঘাটতি ও ক্রুটি সৃষ্টি হয় যেমন 
বেদআত ও এ জাতীয় গুনাহ বা দ্বীন বিলকুল বিনষ্ট হয়ে যায়- যেমন স্বধর্ম ত্যাগ 
করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়া--ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকা । 

মহান আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুকম্পা ও রহমত যে, তিনি দ্বীন সংরক্ষণের 
উপায় হিসাবে অনেকগুলো পদন্থার অনুমোদন এবং অনেকগুলো আইনের প্রবর্তন 
করেছেন। এখানে অল্প কয়েকটির আলোচনা করা হল। 

(১) ইবাদত ও নেক কাজ অপরিহার্য ভাবে করা এবং গুনাহ ও অন্যায় কাজ 
থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান । আল্লাহ তাআলা বলেন_ 
SULSG E de LF EL EE PNAS IG LAIG ES ble KG 

Cor: SE Ts 
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‘এবং নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ । সুতরাং তোমরা এ পথে চল এবং 
অন্যান্য পথে চলো না । তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও ৷ 

(২) দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার বেদআতের প্রচলন করার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
এবং বেদআতপস্থী, যাদুকর ও এ জাতীয় ভণ্ড পাপীদের শাস্তি প্রদানের ঘোষণা 
প্রদান । 

(৩) ধর্মত্যাগী মুরতাদদের হত্যার বিধান। 

(8) জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের হুকুম ৷ 


দ্বিতীয়ত : জীবনের হেফাজত 

জীবন ও প্রাণের হেফাজত একটি অতীব জরুরি ও মৌলিক বিষয় । আল্লাহ্‌ 
তাআলা মানুষের উপর বিভিন্নভাবে অনুগ্রহ করেছেন। তাদেরকে অস্তিত্হীনতা 
থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। পরিপূর্ণ অবয়ব ও সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন। 
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায়কল্পে অবশ্যই জীবনের নিরাপত্তা ও 
হেফাজতের যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এবং যে সকল জিনিস জীবনকে 
পরিপূর্ণ রূপে বা আংশিকভাবে ধ্বংস করে বা বিপন্ন করে তা থেকেও নিজেকে রক্ষা 
করতে হবে। এ কারণেই নিজেকে হত্যা করতে পারবে না এবং হত্যার কারণও 
হতে পারবে না । সাথে সাথে অপরের ক্ষতি করা যাবে না যার ফলে নিজের জীবন 
দিতে হয়। হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। এসব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 

(Yq. C25 SE OL SLN LE 

‘তোমরা নিজেদের হত্যা কর না নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি 
দয়াবান।* আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: 
USE YT 6G HG LE al Cas U3 ULE EE BUS UGE Ce PE 5 


(Ar: Ces 


১ সূরা আন আম : ১৫৩ 
২ সূরা : নিসা - ২৯ 
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‘যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম । তাতেই 
সে চিরকাল থাকবে । আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাকে অভিসম্পাত 
করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন” 

কাউকে হত্যা করা হাদিসে বর্ণিত ধ্বংসাত্মক সাত কাজের একটি ৷ নবী কারীম 
সা. হত্যার ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন 

blz bs 2 db 22 rr oS Srl lAY 

‘মোমিন সব সময় তার দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদে থাকবে যতক্ষণ না সে অবৈধ 

ভাবে প্রাণ সংহার না করে ২ 


তৃতীয়ত : বংশধরের হেফাজত 

সন্তান ও বংশধরের হেফাজত জীবনের মৌলিক জরুরিয়্যাতের অন্যতম ৷ এটি 
ধরা পৃষ্ঠ আবাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক । উম্মতের শক্তি ও বল এর মধ্যেই 
নিহিত । এজন্যই ইসলাম দু ভাবে বংশধর হেফাজতের গুরুত্ব দিয়েছে। 

(১) ইতিবাচক দিক : আর সেটি বংশধরের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলমান রাখা 
ও বংশ বিস্তারের পরিধি বিস্তৃত ও বৃদ্ধি করার উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে । যেমন 
বিবাহের নির্দেশ দান, পরিবার গঠনের প্রতি গুরুত্্‌ দান বিভিন্ন ভাবে এর প্রতি 
উৎসাহিত করা । 

(২) নেতিবাচক দিক : 

আর তা যিনা ব্যভিচার হারাম করে। তার উপর কঠোর শাস্তির বিধান এবং 
দৃষ্টি, সহ অবস্থান, অবাধ মেলামেশা জাতীয় যিনা-ব্যভিচারের প্রতি আকর্ষনকারী 
উপায় উপকরণ হারাম ও নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে । আল্লাহ তাআলা বলেন := 
G2 OLA ES DIS E93 GS laf bs iS SPD 
En) 33 NS LFF GEES bala bs SAL SEHD BS tr Fr Ss 

VT) bt PP ds Ce I 5S) 

‘হে নবী আপনি মোমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং 

যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে, নিশ্চয় তারা যা 
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করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের 
দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন ঢেকে রাখে 
যা সাধারণত: প্রকাশমান, তাছাড়া নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা 
যেন স্বীয় মাথার উড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে ৷” 

প্রজ্ঞাময় মহান রব্বুল আলামীনের বিশেষ একটি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা হচ্ছে, 
তিনি নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে এমন এক প্রকৃতি ও মেজাজ স্থাপন করেছেন যার 
মাধ্যমে সাময়িক ভাবে মানব ধারার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব চলমান থাকবে। এবং সাথে 
সাথে তাকে কিছু নিয়মনীতি দ্বারা শর্তাধীন করেছেন যা মানুষকে আল্লাহর নির্ধারিত 
সীমা লঙ্ঘন করতে বাধা প্রদান করে এবং অবাধ্যতার লাগাম টেনে ধরে। যেমন 
সমকামিতা বা নিজের যিনার অপবাদ দিয়ে মানুষের সম্মান বিনষ্টে প্রবৃত্ত হওয়াকে 
হারাম করেছেন। এবং প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বিধান, এ পাপাচার প্রতিকারের জন্য 
প্রথমেই ভয়ানক শাস্তির রাস্তা গ্রহণ করেননি । বরং এর পূর্বেও নিষিদ্ধ ও হারাম কর্মে 
পতিত হওয়া থেকে বাধাদানকারী কিছু বিশেষ ও শক্তিশালী নিয়ম-নীতি প্রবর্তন 
করেছেন যার মাধ্যমে মানুষ উক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িত হওয়া থেকে বিরত 
থাকতে পারবে। সুতরাং বিধান দিয়েছেন এবং সাথে সাথে আদব ও শিষ্টচারের 
প্রতিও পথ প্রদর্শন করেছেন। যেমন দৃষ্টি অবনত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। 
অপরিচিত নারী পুরুষ নির্জনে একত্রিত হওয়াকে হারাম করেছেন। নারী পুরুষের 
সহ অবস্থান ও মেলামেশা, নারীদের খোলামেলা বের হওয়া এবং মুহরিম ব্যতীত 
সফর করা-_ইত্যাদিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। 


চতুৰ্থত: বিবেক ও বোধৰবুদ্ধির হেফাজত 

বোধবুদ্ধি ও বিবেক আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান ও বিশাল অনুগ্রহ । আল্লাহ 
তাআলা এ নেয়ামত শুধু মানুষকে দান করে অন্যান্য জীব জন্তু থেকে তাকে স্বতন্ত্র 
ও সম্মানিত করেছেন। মানুষ যখন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে তখন সে চতুষ্পদ জন্তুর 
মত হয়ে যায় । বিবেকের যত্ন নেয়া, হেফাজত করা এবং তাকে সুস্থ ও সচল রাখার 
আগ্রহ ও বাসনা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, তার প্রকৃতিতেই এ ধারা গেড়ে 
দেয়া হয়েছে এবং সকল ধী সম্পন্ন মানব সন্তান সব সময় এ চর্চা করে আসছে। 
সকল শরিয়ত বিবেকের হেফাজত ও তার প্রতি যথাযথ যত্ন নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট 
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বিবেকই হচ্ছে মূল কেন্দ্র-বিন্দু। সে বিবেকের মাধ্যমেই মানুষ উপকারী ও 
অপকারীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তাইতো বিবেকহীন ব্যক্তিকে শরিয়তের 
দায়িত্বশীল বানানো হয় না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা যে সকল দ্রব্য বিবেককে 

ংস অথবা ক্রটি যুক্ত করে দেয় তাকেও হারাম করেছেন। 

বিবেক বিনষ্টকারী জিনিস প্রথমত দুই প্রকার: 

(১) == যা দেখা যায় ও অনুভব করা যায়। যেমন মাদকদ্রব্য । এগুলোই 


হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল চাবি-কাঠি। এগুলোর কারণে কত বিবেক নষ্ট হচ্ছে, কত 
অকল্যাণ সাধিত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই । 

মদের জঘন্য অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন _ 
B35 ELS pl AEG LANG SONS By HOE Ly 

(4 V:54500) . 99462 5 JE DL 3 dl 

শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও 
বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত 
রাখতে ৷ অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত হবে না?” 

(২) ৫+ আভ্যন্তরীন যা বাহ্যত দেখা যায় না। তবে বিবেক বিনষ্ট করে। 


যেমন : মহান আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতা অসীম তার জ্ঞান ও ক্ষমতার 
কোন সীমারেখা নেই । এরূপ অনেক বিষয় আছে যা আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট । মানুষ 
চিন্তা করে সেগুলো করতে পারে না। এবং তাতে মানুষের কোন ফায়দাও নেই । 
এরূপ বিষয়ে যদি মানুষ চিন্তা ও কল্পনা শুরু করে দেয় যেগুলোর সমাধান খুঁজে 
পাওয়া মূলত তার ক্ষমতার বাইরে তাহলে আস্তে আস্তে তার বিবেক লোপ পেতে 
থাকে এবং বোধ ও অনুভূতি নষ্ট হতে শুরু করে। সুতরাং এরূপ অসার চিন্তা 
ভাবনার মাধ্যমেও মানুষের বিবেক নষ্ট হয়। সুতরাং বিবেক নষ্ট হওয়ার কারণ 
দুইটি । মদ ও মাদক দ্রব্যে আক্রান্ত হওয়া। অহেতুক ও ক্ষমতার বাইরের বিষয় 
নিয়ে চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া। অতএব বিবেকের সংরক্ষণের জন্য এ 
উভয়প্রকার বিধ্বংসী কার্যকারণ থেকে বিরত থাকতে হবে। 


পঞ্চমত : মাল সম্পদের সংরক্ষণ: 
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সম্পদ মানব জীবনের এমন একটি প্রয়োজনীয় জিনিস যা ব্যতীত মানুষ 
জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না, চলার গতি ঠিক থাকে না । বরং সম্পদ ব্যতীত 
মানুষ বাচতেই পারে না । সম্পদ জীবনের নার্ভ ও শিরা । আল্লাহ তাআলা বলেন: 
BULB HAIG US SBT UG TY Fs SHANG SG 

(0: LD 403 GN 

‘আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন যাত্রার অবলম্বন করেছেন তা 
অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিয়ো না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও ও পরিধেয় 
প্রদান কর এবং তাদের সাথে ভাল ভাল কথা বল৷” 

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সব ক্ষেত্রেই সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । মাল ও 
সম্পদ বলতে এখানে এ সকল জিনিসকেই বুঝানো হয়েছে যার দ্বারা মানুষ 
নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে, জমা করে, সঞ্চয় করে এবং ভোগ করে। এটি দ্রব্য 
সামগ্ৰরীও হতে পারে আবার অর্থ কড়ি ও হতে পারে বা এ জাতীয় অন্য কিছুও হতে 
পারে। শরিয়ত সম্পদকে দুই ভাবে সংরক্ষণ করেছে: 

(১) ইতি বাচক পদ্ধতিতে : আর সেটি সম্পদ উপার্জন অনুমোদিত পন্থায় খরচ 
করার উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে । 

(২) নেতিবাচক পদ্ধতিতে : 

আর সেটি সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন ও বাড়া বাড়িকে 
হারাম, এ পন্থা রোধ এবং চোর বাটপার দুর্নীতি বাজদের শাস্তি ও দণ্ডবিধান 
প্রবর্তনের মাধ্যমে । 

শরীয়তে ইসলামিয়া অপরাধের বিপরীতে দণ্ডবিধান করার ক্ষেত্রে একটি 
মাপকাঠি ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা রেখেছে যে, যে অপরাধের শাস্তি যতটুকু হলে 
অপরাধ বন্ধ হবে এবং অপরাধের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, ঠিক ততটুকু শাস্তি 
রই বিধান করা হয়েছে একটুও বাড়াবাড়ি করা হয়নি। আর হবেই বা কেন? এ যে 
প্রজ্ঞাময় বিচক্ষণ, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার প্রবর্তন। 
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(সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ) 


৩,১4 এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : ॥,4| বা জ্ঞাত ও জানা বস্তু বা বিষয় । 
৬৬,০১ 5 ৬: ৩,০ এর অর্থ জানা। ১,৯ এর বিপরীত হল এরা বা 
অজ্ঞাত ও অপরিচিত । 

৩, =| শব্দটি £১ =| (জানা) এবং ১০-০) (কল্যাণকরন) উভয়কে শামিল 
করে। 

শরিয়তের পরিভাষায় মা’রুফ বলা হয় := 

bts lx i dl ly diel pdb JI lr tl 

অর্থাৎ যে সকল ফরজ ও নফল কাজের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পায় 
এবং নৈকট্য সাধিত হয় তাকে মারুফ বলে । 

আর মুনকার হচ্ছে মারফের বিপরীত ৯,5, > (৮/4! ৬5 ৮ (5 ৯9 এমন 
কথা ও কাজ যাকে শরিয়ত হারাম, অপছন্দ ও ঘৃণা করে হারাম সাব্যস্ত করেছে। 
উপরোক্ত সংজ্ঞা দুটোকে সামনে রাখলে আমরা দেখতে পাব যে শরিয়তের মৌলিক 
ও আনুষঙ্গিক সব বিষয় যেমন আক্ৰ্দা-বিশ্বাস, ইবাদত, আখলাক-সুলুক ও 
মুআমালাত-_ফরজ হোক বা হারাম, মোস্তাহাব কিংবা মাকরহ-_সবই উভয়ের 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । এগুলোর মধ্যে যা ভাল ও কল্যাণকর তা মারূফের অন্তর্ভুক্ত আর 
যা খারাপ ও অকল্যাণকর মুনকারের অন্তর্ভুক্ত ৷ 

আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার ওয়াজিব । এ মর্মে অনেক আয়াত ও 

ংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমাও প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। তবে এটি ওয়াজিবে কেফায়া । উম্মতের যথেষ্ট পরিমাণ অংশ এ দায়িত্ব 
পালন করলে অন্যদের থেকে এটা না করার গুনাহ রহিত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন: 
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91s BL 6 U0 BAL DAG I I IPL Se IG 
(+ Ele 0 
‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা সৎকাজের প্রতি 
আহ্বান করবে, নির্দেশ করবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে । 
আর তারাই হল সফলকাম ৷” 
আয়াতে (৭45) শব্দটি ন তথা নির্দেশ সূচক বাক্য । যা আবশ্যকীয়তাকে 
প্রমাণ করে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: 
UES FL IG BAL OPE 0 He DEF O43 
LIE hk Bl OLB EG Blof 255 hl adds EG SFE SS 
(V\:5 5) 
‘আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল 
কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। 
জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। 
এদেরই উপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময় ।* আর মুনাফেক সম্পর্কে বলেছেন: 
20 B33 oF IHG Bll S20 ax tn eis LEGG Sl 
(২৮ 


মুনাফেক পুরুষ, মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ । অসৎকর্মের আদেশ 
করে এবং সৎকর্ম নিষেধ করে ৷” 

আল্লাহ তাআলা আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারকে (সৎকাজের 
আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ) মোমিন ও মুনাফেকদের সাথে পার্থক্যকারী নিদর্শন 
হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। সাহাবি আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি 


৩ সূরা : তাওবা : ৬৭ 
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OB cody sl LS Ha Sl or Ue -pns he Bl Le BH dm) Ex 
SEN il DS cali phi fb lls isl 

‘আমি রসুল সা.-কে বলতে শুনেছি তোমাদের কেউ অন্যায় অশ্লীল কর্ম দেখলে 
শক্তি দ্বারা প্রতিহত করবে । যদি সমর্থ না হও তাহলে কথার দ্বারা প্রতিবাদ করবে 
এতেও সমর্থ না হলে মন থেকে ঘৃণা করবে। আর এটিই হচ্ছে সবচে দুর্বল 
ইমান ৷” 

হাদিসে বর্ণিত ১,৯৬ শব্দটি নির্দেশ সুচক বাক্য যা আবশ্যকীয়তার দাবিদার । 

ইজমা প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম নববী রহ. বলেন: 

tN Ely SEALY 8 El BAL AN ors de Hl 6 

‘আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে, কোরআন, 
সুন্নাহ, এবং ইজমা অভিন্ন মত পোষণ করেছে ।’* বাকি থাকল ওয়াজিবে কেফায়া 
হওয়া । এটিও জমহুরে উম্মতের মতামতের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, আল্লামা ইবনুল 
আরাবী মালেকি রহ. আল্লাহর বাণী £4 এ ০৪১ প্রসঙ্গে বলেনঃ আমর বিল 
মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার যে ফরযে কেফায়া তার প্রমাণ এ আয়াতের মধ্যেই 
বিদ্যমান । 

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের তিনটি তাৎপর্য := 

(এক) সৃষ্টির বিরুদ্ধে আল্লাহর বিধানের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা । যাতে মানুষ 
বলতে না পারে এটা যে, আল্লাহর অভিপ্রায় তা আমরা জানতে পারি নাই । যেমন 
আল্লাহ তাআলা বলেন := 


OLE Po et So TSE Ten CO COED 


‘সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূল আসার 
পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ আরোপ করার মত অবকাশ না 
থাকে ।”* 
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(দুই) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণকারী (আমর বিল মারফ 
ও নাহি আনিল মুনকার) এর দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া । যেমন 
শনিবারের ব্যাপারে বাড়া-বাড়ি ও সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের ভাল ও সৎ লোকদের 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :_ 
SUD RSS NE AG TAG MALLE HM SN 

OMEGA SAS 

‘আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের 
সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধংস করে দিতে চান কিংবা শাস্তি দিতে চান 
কঠোর শাস্তি ? তারা বলল, তোমাদের পালনকর্তার নিকট দায়িত্-মুক্তির জন্য এবং 
যাতে তারা সাবধান হয় এ জন্য ৷” 

(তিন) যাকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া হয় বা অসৎ কাজ থেকে বারণ করা হয় 
তার উপকারের প্রত্যাশা করা । আল্লাহ তাআলা বলেন: 

(00: DD . Gosh LAS SIMO 585 

‘আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। কারণ উপদেশ মোমিনদের উপকারে 
আসবে ৷’২ 

আমর বিল মারফ ও নাহি আনিল মুনকারের তৎপর্য:_ 

আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ইসলামের একটি অত্যবশ্যকীয় 
দায়িত্ব । একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এ ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য, সংস্কার ও সংশোধনের 
বিশাল মাধ্যম ৷ তার মাধ্যমে সত্যের জয় হয় এবং মিথ্যা ও বাতিল পরাভূত হয় । 
তার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধির বিস্তার ঘটে । কল্যাণ ও ঈমান বিস্তৃতি লাভ করে। 
যিনি আন্তরিকতা ও সততার সাথে এ দায়িত্‌ পালন করেন তার জন্য রয়েছে মহা 
পুরস্কার ও মর্যাদাপূর্ণ পারিতোষিক ৷ 

কোরআনে অসংখ্য আয়াত ও প্রিয় নবীর অগণিত হাদিস এর প্রমাণ বহন 
করে। এর কতিপয় উদৃতি নীচে উল্লেখ করা হল ৪ 

(১) আল্লাহ তাআলা বলেন: 


১ সূরা আ'রাফ : ১৬৪ 
২ সূরা যারিয়াত : ৫৫ 
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Sas KF IEG SAL SAT ASN Hb Lah yah 
FIE LF MOU Ee BTA MBAS HE SES SL 
(V\:5 

‘আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক-সুহৃদ ৷ তারা 
ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। সালাত প্রতিষ্ঠিত করে, 
জাকাত দেয়, এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। 
এদেরই উপর আল্লাহ রহম ও দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী । 
প্রজ্ঞাময় ৷” 

আয়াতে পরিষ্কার দেখা গেল যে আল্লাহ তাআলা আমর বিল মারফ ও নাহি 
আনিল মুনকারের উপর রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 

(২) মহান রাব্বুল আলামীন আমর বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকারের 
দায়িত্‌ পালনকারীদের প্রশংসা এবং তাদের পরিণাম ও শেষ ফল কল্যাণময় বলে 
বৰ্ণনা করেছেন। তিনি বলেন := 
~ ws ll ee 044 EEA 22S 5 J Sxl CY 

(Gd as I Gl 

‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে 
সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। 
আর তারাই সফলকাম ।'* 

(৩) আমর বিল মারফ ও নাহি আনিল মুনকার পার্থিব মুসিবত ও পারলৌকিক 
শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় । আল্লাহ বলেছেন :_ 


Go PAE Cd GILG spl 6 SEE Call Cf ss 19383 CAS 
(Teil oN SAE 
‘যে উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হয়ে গেল। তখন 
আমি সে সব লোকদের মুক্তি দান করালাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত । আর 


১ সূরা : তাওবা : ৭১ 
২ সূরা : আলে ইমরান : ১০৪ 
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পাকড়াও করলাম গুনাহ্‌গার জালিমদেরকে নিকৃষ্ট আজাবের মাধ্যমে তাদের 
নাফরমানির ফলস্বরূপ । 

(8) আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করা আল্লাহর লানত, 
গজব ও ঘৃণার কারণ এবং এ কারণেই দুনিয়া ও পরকালে কঠিন শাস্তি নেমে 
আসবে আল্লাহ তাআলা বলেন: 

Lak G BS 5% ol 83 S396 DUD BE BL of os LE onl Ss 

(VA-VA:SUD SEE GG SLATES KL LG SAGE NE G5 8G 

‘বনী ঈসরাইলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার 
মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করত এবং 
সীমালজ্ঘন করত । তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না যা তারা করত । 
তারা যা করত অবশ্যই মন্দ ছিল ।’* 


মন্দ কাজে বাধা প্রদান ওয়াজিব হওয়৷ শর্তাবলী: 

প্রথমত : আদেশদান ও বাধা প্রদানকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি: 

(১) ঈমান । অমুসলিমদের উপর এ দায়িত্ব ওয়াজিব নয়। 

(২) মুকাল্লাফ বা শরিয়ত কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া । অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ 
দান ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানকারীকে বুদ্ধিমান (5৮) ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। 
নির্বোধ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর আদেশ ও নিষেধ করা ওয়াজিব নয়। 

(৩) সামর্থ্য । যিনি এ কাজে ক্ষমতা রাখেন তার উপরই ওয়াজিব। আর যার 
ক্ষমতা নেই, অক্ষম ও অসমর্থ তার উপর ওয়াজিব নয়। তবে তাকে অন্তর দিয়ে 
ঘৃণা করতে ও অপছন্দ করতে হবে। করা আবশ্যকও বটে । 


দ্বিতীয়ত: অসৎ কাজ (যা প্রতিহত করা হবে তার সাথে) সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি 

(১) কাজটি মন্দ ও নিষিদ্ধ এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। ধারণা ও সম্ভাবনার 
উপর নির্ভর করে বাধা প্রদান বা প্রতিহত করণ জায়েজ হবে না। 

(২) যে মন্দ কাজ প্রতিহত করবে সে যেন মন্দ কাজটি সম্পাদনকারীসহ 
প্রতিহত করার সময় কাজে লিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যেতে হবে। 


১ সূরা : আরাফ : ১৬৫ 
২ সূরা : মায়েদা : ৭৮-৭৯ 
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(৩) প্রতিরোধ উদ্দিষ্ট অসৎকর্মটি স্পষ্ট ও দৃশ্যমান হতে হবে। অনুমান নির্ভর 
হলে প্রতিহত করণ জায়েজ হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 
(NSA DALLES 
‘তোমরা দোষ ও গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না৷” 
তাছাড়া ঘর ও এ জাতীয় (সংরক্ষিত) জিনিসের একটি স্বকীয় মর্যাদা আছে। 
শরয়ি কোন কার্যকারণ ব্যতীত সেটি বিনষ্ট কর বৈধ হবেনা। 


আমর বিল মারফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পাদনকারীর কিছু আদব : = 
ইখলাস ও আন্তরিকতা ৷ কারণ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধা প্রধান 


একটি অন্যতম শীর্ষ ইবাদত ; আর ইবাদত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন: 
(YE 23D MD LEE dl LE 

‘অতএব আপনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন ৷’ 

(২) ইলম তথা প্রয়োজনীয় জ্ঞান । ইলম ব্যতীত অসৎ কাজে বাধা প্রদান করতে 
যাবে না। কারণ এতে শরীয়ত-নিষিদ্ধ কাজসমূহে পতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা 
রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: 

Ain FES Md PUI Lr YS 

‘বলে দিন, এটাই আমার পথ আমি আল্লাহর দিকে বুঝে শুনে সজ্ঞানে আহ্বান 
করি-_আমি এবং আমার অনুসারীরা ।'* 

(৩) আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে হক স্পষ্ট করার 
পাশাপাশি হিকমত ও সুকৌশল, সদুপদেশ এবং সূক্ষ্ম পন্থার সাহায্য নেয়া । আল্লাহ 
তাআলা বলেন := 

O০0: fh IS bo HG HELL LS JA IE 

‘আপনি মানুষদের আপনার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে 

আহ্বান করুন ৷” 


১ সূরা : হুজুরাত : ১৩ 

২ সূরা : ঝুমর : ২ 

৩ সূরা : ইউসুফ : ১০৮ 
8 সূরা : নাহল - ১২৫ 
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আল্লাহ তাআলা মূসা ও হারুন আ.-কে ফেরআউনকে দাওয়াত দেয়ার কৌশল 
শিক্ষা দিয়ে বলেছেন :_ 

(££:4b) ob SEMEN 4 

‘অত:পর তোমরা তার সাথে নম্ব কথা বলবে, এতে করে হয়তো সে উপদেশ 
গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে৷” 

আমাদের নবী মুহম্মদ সা.-কে লক্ষ্য করে বলেন: 

CHOUils MADE alsa 

‘আপনি যদি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে 
সরে যেত ৷’ 

(8) আমর বিল মারুফ ও নাহি আমিল মুনকার-এর ক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য 
সর্বাপেক্ষা জরুরি বিষয় হচ্ছে : সবর ধৈর্য এবং সহনশীলতা । 

লোকমান আ. স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন: 

58 is DE LIU IE bls KET Boll HSE 
OV: Al 

‘হে বৎস ! সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও । মন্দকাজে নিষেধ কর 
এবং বিপদাপদে সবর কর, এটিই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ ।'* 

(৫) কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা । সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে 
নিষেধ তখনই করবে যখন অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণের দিকটি প্রবল থাকে আর যদি 
অবস্থা বিপরীত হয় যে এটি করতে গেলে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের সম্ভাবনাই 
বেশি তাহলে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার জায়েজ হবে না। কারণ 
আশঙ্কা আছে। 

(৬) মুনকার ও অসৎকাজ দূর করার ক্ষেত্রে সবচে সহজ কাজের সাথে 
ংগতিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা। সুতরাং, সংগতিপূর্ণ পন্থা ও মাধ্যম বাদ দিয়ে 
আরো বড় মাধ্যম গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। 


3S 
রা ত্বাহা : ৪৪ 
Rie 


৩ সূরা : লোকমান - ১৭ 
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(৭) আবু সাইদ খুদরী রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বিন্যাস অনুযায়ী 
ধারাবাহিকতা ও স্তর বিবেচনায় রেখে মন্দ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের পদক্ষেপ 
নেয়া । আবু সাইদ খুদরী রা. বলেন. 

Ob cdg xb LAs ps Sf or dy ps le Bs Bd ym) mas 
SEN inl DS dis phi lb Sls isl 
আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘তোমাদের কেউ মন্দ কাজ 
হতে দেখলে (শক্তি প্রয়োগ করে) প্রতিহত করবে, সম্ভব না হলে (মুখের মাধ্যমে) 
প্রতিবাদ করবে। এও সম্ভব না হলে (মনে মনে) ঘৃণা করবে। আর এটি হচ্ছে 
ঈমানের সর্ব নিম্ন স্তর ৷” 

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সহজ পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ সম্ভব হলে কঠোর 
পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন নেই । বরং এটি ঠিকও হবে না । যেমন, যে মন্দ কাজ 
প্রতিবাদের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব সেখানে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিহত করা 
শরিয়তের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। এ নীতিমালা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের উপকারিতা: 

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানে অনেক ফায়দা ও উপকারিতা 
রয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হল । 

(১) মন্দ ও অন্যায় দেখে তা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার পদক্ষেপ না নেয়া 
শান্তি যোগ্য অপরাধ । কোরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী এসেছে। 
সুতরাং আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে আল্লাহর সে শাস্তি 
হতে দূরে থাকা যায় ও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। 

(২) আল্লাহ তাআলা কল্যাণ ও নেক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করার 
উৎসাহ-_বরং নির্দেশ দিয়েছেন। আমর বিল মারফ ও নাহি আনিল মুনকারের 
মাধ্যমে উক্ত নির্দেশের বাস্তবায়ন হয় এবং কল্যাণ ও নেকের কাজে সহযোগিতা 
হ্‌য়। 

(৩) সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কারণ এর মাধ্যমে যাবতীয় 
অকল্যাণ ও অনিষ্ট বিদ্রিত হয়। ফলে মানুষ স্বীয় দ্বীন-জান-সম্পদ ও সম্মানের 
ব্যাপারে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বোধ করে। 
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(৪8) এর মাধ্যমে অন্যায় ও অনিষ্টের হার ত্রাস পায়। সমাজ থেকে মন্দ ও 
অশ্লীল কাজের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনী বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেগুলো মূলত 
সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করত । ফলে সমাজ শান্তি শৃঙ্খলা, মিল-মহব্বত 
ও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে। 
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নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিবৃন্দ 


সাহাবা, সাহাবির বনু বচন। সাহাবি বলতে সে সকল পুণ্যাত্মা মুসলমানদের 
বলা হয় যারা নবী আকরাম সা.-কে ঈমানের সাথে দেখেছেন এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যু 
বরণ করেছেন: 

D3 be by a a gh Bl Le Arn 

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিকোণে তাদের সম্পর্কে যে বিশ্বাস ও আক্বিদা পোষণ 
করা ওয়াজিব তা হচ্ছে_তারা উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান । 
উম্মতের মধ্যে মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে কেউ তাদের সমান হতে পারবে না। 
তাদের যুগই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ । এ যুগের মর্যাদা সকল যুগ অপেক্ষা বেশি । এর কারণ 
হল, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন সবার আগে, এ দিকটির বিবেচনায় তারা 
পরবর্তীদের তুলনায় অনেক এগিয়ে । 

তারা আল্লাহর রাসূল, নবী-শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ সা. এর সোহবত-সাহচর্য ও শিষ্যত্বের 
জন্য বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তার সাথে মিলে জেহাদ করেছেন। তার পক্ষ 
থেকে শরিয়তের দায়িত্ব গহণ করেছেন। পরবতীদের নিকট তাবলীগ ও প্রচার 
করেছেন। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে তাদের প্রশংসা করে আয়াত অবতীর্ণ 
করেছেন। এরশাদ হচ্ছে :=_ 
CEE dl G25 UE AA GdlG LRG ah Cn S158 Sali 
bl S540 DUS 1 GS AE SGN EE Gt lS 1 I XE 1055 

Cait) 

মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে 
তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট ৷ 
তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে প্রবাহিত নির্বারিণীসমুূহ ৷ 
সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । এটি একটি মহা সাফল্য ৷” 


১ সূরা : তাওবা -১০০ 
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এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসা করেছেন। এবং 
তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেন যে তারা কল্যাণ ও নেকির ক্ষেত্রে অগ্রগামী । 
আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং নেয়ামতের আধার জান্নাত তাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত 
করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:- 


PE TE # gS 
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(Y ৭:4) 
মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল ৷ আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে 
রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের চেহারায় রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে 


তাদের অবস্থা এরূপই। আর ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা হচ্ছে এরকমই ৷ যেমন একটি 
চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয় । অত:পর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের 
উপর দাড়ায় দৃঢ়ভাবে ৷ চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে-_যাতে আল্লাহ্‌ তাদের দ্বারা 
কাফেরদের অন্তর্ভালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে 
আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন" 

এ আয়াতে আল্লাহ তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করে প্রশংসা করেছেন যে, তারা 
পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর ও নির্মম । তারা 
অধিক রুকু সেজদা কারী এবং আত্ম সংশোধনে অধিক তৎপর ৷ তাদেরকে ঈমান ও 
আনুগত্যের বিশেষ নিদর্শনের মাধ্যমে চেনা যায়। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীর 
সাহচর্য গ্রহণের জন্য তাদের নির্বাচন করেছেন, যাতে তাদের দ্বারা তার দুশমন 
কাফেরদের অন্তর্জালায় দগ্ধ করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: 
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১ সূরা : ফাতহ-২৯ 
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‘এই সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের 
অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যাৰ্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ 
থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তারাই সত্যবাদী । এবং যারা মুহাজিরদের আগমনের 
পূর্বেই মদিনায় বসবাস করছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, 
মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না ; এবং 
নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য 
থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম ৷” 

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুহাজিরদের প্রশংসা করেছেন যে, তারা আল্লাহর 
সম্ভষ্টি ও অনুগ্রহের অন্বেষণ এবং তার দ্বীনের সাহায্যার্থে নিজেদের বসত-ভিটা, 
ধন-সম্পদ ত্যাগ করেছেন এবং এ বিষয়ে তারা সত্যবাদী, আর আনসারদের 

ংসা করেছেন যে, তারা পূর্ব হতেই দারুল হিজরত মদিনায় বসবাসকারী, 
নির্ভেজাল খীটি ঈমানদার ও প্রশস্তমন সম্পন্ন সাহায্যকারী । তাদের আরো গুণাগুণ 
বর্ণনা করে বলেছেন যে, তারা স্বীয় দ্বীনি ভাই মুহাজিরদের নি:স্বার্থ ভাবে ভালবাসে, 
ও সহযোগিতা মনে লালন করে। তারা মানসিক কার্পণ্য মুক্ত । আর এ গুনের 
মাধ্যমেই তারা সফলতা অর্জন করেছে। 

এগুলো তাদের সাধারণ মর্যাদার অংশ বিশেষ । এ ধরনের মর্যাদায় সকলেই 
অন্তর্ভুক্ত । তাদের বেলায় কিছু বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেণি বিন্যাস রয়েছে ; সেক্ষেত্রে 
কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতর । আর এ স্তর বিন্যাস ও 
মর্যাদার তারতম্যের মাপকাঠি হচ্ছে ইসলাম গ্রহণ, জেহাদ ও হিজরতের ক্ষেত্রে 
অগ্রবর্তিতা : যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি তার পরে গ্রহণকারীর তুলনায় 
অধিক মর্যাদা সম্পন্ন । অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই বিধি প্রযোজ্য । ইমাম তাহাবী রহ. 
বলেন: 


১ সূরা : হাশর-৮-৯ 
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‘আমরা রাসূল সা. এর সকল সাহাবিদের ভালবাসি । তাদের কারো ভালোবাসার 
ক্ষেত্রে অবাঞ্চিত বাড়াবাড়ি করি না আবার শৈথিল্য ও অবহেলাও করি না। যারা 
তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে, সমালোচনা করে, আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি 
না। ভাল ভিন্ন তাদের আলোচনা করি না। তাদের ভালোবাসা ও মুহব্বত করা 


হচ্ছে_ দ্বীন, ঈমান এবং এহসান, আর তাদের ঘৃণা করা-অপসন্দ করা হচ্ছে, 
কুফর, নিফাক ও সীমা লঙ্ঘন ৷” 


সাহাবাদের মর্যাদার শ্রেণি বিন্যাস: 

সামগ্রিক বিচারে সাহাবারা সকলে অন্য সকল উম্মত অপেক্ষা উত্তম। তবে 
সাহাবারা নিজেরা কিন্তু সকলে একই স্তরের নন। বরং কেউ কেউ মর্যাদায় অন্যদের 
চেয়ে উত্তম । তাদের নিজেদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-বিন্যাস ও 
স্তর রয়েছে। নিম্নে তাদের মর্যাদার ক্রমধারা প্রদত্ত হল । সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
হচ্ছেন চার খলিফা ৷ অর্থাৎ আবু বকর অত:পর ওমর এর পর উসমান এবং তার 
মুবাশ্শারা (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবি) তথা-_তালহা, যুবায়ের, আব্দুর 
রহমান বিন আউফ, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস, 
সাইদ বিন যায়দ রাদি: ৷ মুহাজির সাহাবাবৃন্দ আনসারদের চেয়ে উত্তম ৷ বদর যুদ্ধে 
ও বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা অন্যদের চেয়ে মর্যাদাবান ও উত্তম। 
অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য 
সাহাবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: 
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‘তোমাদের কি হল ? তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় কর না ? অথচ 
আকাশমন্ডভলি ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই । তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা 
বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। 
এরা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে 
আল্লাহ তাআলা উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ৷” 

সাহাবাদের সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদা হচ্ছে : তাদের 
ব্যাপারে উম্মতের অন্তর এবং জিহ্বা (বাক শক্তি) সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও নিরাপদ 
থাকবে । আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে তাদের মানষিকতা সম্পর্কে বলেন :_ 
BENS HE CES EAS ES Sk C5 014 sa ts EE alls 

(Ni) te SHED EMAMLN CRS 

‘এবং যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা, 
আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাবৃন্দকে ক্ষমা কর। এবং 
ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে প্রতিপালক ! 
আপনি দয়ালু, পরম করুণাময় ।’* এ ব্যাপারে রাসুলের নির্দেশ ও বিশেষ 
প্ৰণিধানযোগ্য । তিনি বলেন := 
J 5 al we a EL be bas a fee GE S31 OF 6 glo lm 

‘তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিওনা । তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় 
পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে খরচ করে সেটি তাদের খরচকৃত এক মুদ বা তার 
অর্ধেকেরও সমানও হবে না’ (সওয়াবের দিক থেকে) । 

যারা সাহাবাদের গালি দেয়, মন্দ বলে, সমালোচনা করে, তাদের ঘৃণা করে, 
তাদের মর্যাদা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশকে কাফের বলে মন্তব্য করে, 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআাত তাদের থেকে মুক্ত । কোরআন মাজীদ ও সহীহ 
হাদিসসমূহে সাহাবিদের যে সকল গুণাবলি ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে আহলে 
সুন্নত ওয়াল জামাআাত সে সব গুলোকে গ্রহণ করে, তারা বিশ্বাস করে যে সাহাবারা 


১ সূরা : হাদীদ-১০ 
২ সূরা : হাশর-১০ 
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রাসূল ও নবীদের পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব । তাদের যুগই 
সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ । ইমরান বিন হোসাইন রা. বর্ণিত রাসূল সা.-এর বক্তব্যও সেটি প্রমাণ 
করে। তিনি বলেন :_ 
sk RDS rh RMS SP SI 

‘আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অত:পর যারা তাদের পরে 
এসেছে, এর পর যারা তাদের পরে এসেছে’ অর্থাৎ সাহাবারা হচ্ছেন উম্মতের 
মধ্যে মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ এর পর তাবেয়ীনরা এর পর তাবে তাবেয়ীনরা ৷ ইমরান 
বলেন: নবী সা. পরে দুই যুগ বলেছেন না তিন যুগ বলেছেন এটি আমার জানা 
নেই৷ ইমাম আবু যুর আল রাষী বলেন:-_তুমি কাউকে যে কোন একজন সাহাবির 
ব্যাপারে মর্যাদা হানিকর কিছু বলতে বা করতে দেখলে বিশ্বাস করবে যে এ লোক 
নাস্তিক ও অবিশ্বাসী ; মুসলমান নয়। কারণ বিভিন্ন অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত 
হয়েছে যে কোরআন হক, রাসূল হক, তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোও হক, আর 
এ সকল বিষয় আমাদেরকে জানিয়েছেন একমাত্র সাহাবায়ে কেরাম । এখন যারা 
পবিত্রাত্মা সাহাবাদের সম্পর্কে মর্যাদাহানীকর মন্তব্য করে তাদের মর্যাদা ও 
আস্থাশীলতাকে ক্ষতবিক্ষত করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য কোরআন সুন্নাহকে ধ্বংস ও 
আস্থাহীন করা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাহলে এসব লোকদের সমালোচনা করা, 
নাস্তিক ও পথভ্রষ্টতার রায় দেয়া খুবই সংগত এবং ইনসাফ প্রসূত । 

আল্লামা ইবনে হামদান বলেন :-_ যে ব্যক্তি একজন সাহাবিকেও মন্দ বলা 
বৈধ মনে করে, শরিয়তের দৃষ্টিতে সে কাফের বলে বিবেচিত হবে। আর বৈধ মনে 
না করে বললে ফাসেক বলে সাব্যস্ত হবে। আর অন্য একমত অনুযায়ী উভয় 
অবস্থাতেই কাফের বলে বিবেচিত হবে। যারা সাহাবাদেরকে ফাসেক বলবে অথবা 
তাদের দ্বীনদারী নিয়ে প্রশ্ন তুলবে অপবাদ দেবে অথবা কাউকে কাফের বলে মন্তব্য 
করবে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট তারা কাফের বলে বিবেচিত হবে। 
মর্যাদা ও ফজিলতের দিক থেকে সাহাবিদের পরবর্তী স্তরে রয়েছেন হেদায়াতের 
রাহবার তাবেয়ীনবৃন্দ এবং মর্যাদা প্রাপ্ত তিন যুগের তাদের অনুসারীরা । এর পর 
তাদের পরে আগত নিষ্ঠার সাথে সাহাবাদের অনুসরণ কারীরা...যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন := 
EE dl G25 IVEY AA dlG LENG api x S158 Sali 

(\ 5300. 261455 
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মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে 
তাদের অনুসরণ করে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট ৷” 

অতএব তাদের ব্যাপারেও মন্দ বলা যাবে না। মানহানীকর কিছু করা যাবে না 
তাদের সম্মান হ্রাস পায় এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা 


তারা হচ্ছেন $44৷০১| হেদায়াতের নিদর্শন । এরশাদ হচ্ছে_ 


B50 9 sah Jost BE EG SONY GF GN te S23 GUS 5 
(0) 0rd) Ie SEUG FE 3 

‘কারো নিকট সৎপথ ও হেদায়াতের রাস্তা প্রকাশ হওয়ার পর যদি সে রাসুূল- 
এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মোমিনদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ অনুসরণ করে, 
আমি তাকে সে দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে। এবং তাকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করব ৷'২ 

আল্লামা ইবনে আবিল ইয হানাফী রহ. বলেন:-_প্রত্যেক মুসলমানের উপর 
আল্লাহ ও রাসূলের বন্ধুত্বের পর মোমিনের সাথে বন্ধুত্‌ ও সম্পর্ক স্থাপন করা 
ওয়াজিব। কোরআন এ নির্দেশই দিয়েছে। বিশেষ করে যারা নবীদের ওয়ারিস ও 
উত্তরসুরী, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নক্ষত্র সদৃশ করে বানিয়েছেন, যাদের মাধ্যমে 
জলস্থলের অন্ধকার ও গোমরাহি থেকে পরিত্রাণের দিশা পাওয়া যায় ; সকল 
মুসলমান তাদের হেদায়াত ও জ্ঞানবুদ্ধির ব্যাপারে একমত । আমাদের উপর তাদের 
দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে ; কারণ তারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগামী এবং রাসূল 
সা. যে শরিয়ত ও দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, সে গুলো তারাই আমাদের নিকট 
প্রকাশ ও স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ তাদের উপর প্রসন্ন হন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট 
করুন। 


Kd Fae SE RE BATE aR NEL EF ANGE DRE Ul OEE ple 
E51 Gil Ne Cb Sk VS SGN UES A GIVE 


(0: ALD 25 3%) 


১ সূরা : তাওবা-১০০ 
২ সূরা : নিসা-১১৫ 
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‘হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাবৃন্দকে 
ক্ষমা করে দিন। মোমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ রাখবেন না । 
হে আমাদের প্রতিপালক আপনি তো দয়ার্দর ও পরম দয়ালু ৷” 

তারা উম্মতের জন্য রাসুলের প্রতিনিধি । রাসূলের নির্জীব ও বিলুপ্ত আদর্শকে 
তারাই জীবন্ত করেছেন। তাদের মাধ্যমে কোরআন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তারা 
কোরআন-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কোরআন তাদের সম্পর্কে বলেছে এবং 
তারাও কোরআনের কথা বলেছেন। তারা সকলেই রাসুলের ইত্তেবা ও অনুসরণ 
ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে নি:সংশয়ভাবে একমত । 

তবে তাদের কারো পক্ষ থেকে যদি এমন কোন মত পাওয়া যায়, যার বিপরীত 
সহীহ হাদিস বিদ্যমান, তাহলে এ হাদিস পরিত্যাগ করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন 
ওজর আছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের ওজর তিন ধরনের := 

(এক) নবী কারীম সা. এ কথা বলেছেন-_মর্মে বিশ্বাস না থাকা । 

(দুই) এ মন্তব্য দ্বারা তিনি সেই মাসআলাই বুঝিয়েছেন _এ বিশ্বাস না করা । 

(তিন) হুকুমটি মানসুক (রহিত) মর্মে বিশ্বাস করা । 

ওলামাদের কারো কারো থেকে ইজতিহাদ জনিত ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়ার 
Era HAG CLE neu এবং মুসলমানদের 
শত্রুদের ষড়যন্ত্রের অংশ-বিশেষ, যারা বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
LR Ek SY EEE UTR SLU SL 
UGG US RUE SEM FE 
ওলামা ও সর্বসাধারণের মাঝে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়া--যা কখনো কখনো 
হয়ে থাকে। সুতরাং বর্তমান যুগের কতিপয় তালেবে ইলম, যারা ফিকহে ইসলামি 
এবং এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ফোকাহাদের মান মর্যাদা ত্রাস করনে সদা তৎপর যার কারণে 
তা অধ্যয়ন ও এতে বর্ণিত হক গ্রহণ করে উপকৃত হওয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও বিমুখ, 
তাদের সতর্ক হয়ে এ পথ থেকে ফিরে আসা উচিত স্বীয় ফেকহ নিয়ে গর্ববোধ 
এবং ফেকহবিদদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া উচিত । ধ্বংসাত্মক ও বিভ্রান্ত 
কারী প্রচার ও প্রচারণার মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া থেকে সতর্ক হওয়া উচিত৷ আল্লাহ 
সকলকে তাওফিক দিন। 


১ সূরা : হাশর - ১০ 
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বেদআত 
বেদআতের সংজ্ঞা 
শাব্দিক অর্থে বেদআত £এ১| থেকে উদ্ভূত । যার অর্থ হচ্ছে, 
Gl Je 8 de tN 
অর্থাৎ অতীত দৃষ্টান্ত ব্যতীত নতুন আবিষ্কার । 


এ থেকেই আল্লাহ তাআলার বাণী : 
OW): 253 GEN 
অর্থাৎ ‘অতীত দৃষ্টান্ত ব্যতীত আকাশ জমিনের সৃষ্টিকর্তা” এবং 
(4:3) MBM EL LEG 
অর্থাৎ ‘আমিই প্রথম ব্যক্তি নই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের নিকট 
রিসালতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি ৷’* বরং আমার পূর্বে বহু রাসূল অতীত হয়েছেন। 
প্রচলন আছে : ০১ ০১৬ £45 অর্থাৎ এমন পদ্ধতি শুরু করেছে যা ইতিপূর্বে কেউ 
করেনি । শরয়ি পরিভাষায় বেদআত বলা হয় 
or oly Mes le dl Le dl ale ISL IDE Ge nd Sl 


‘Rr Mr 
দ্বীনের মধ্যে রাসূল সা. ও সাহাবা কর্তৃক প্রবর্তিত আক্বিদা ও আমল পরিপন্থী 
নতুন আক্বিদা ও আমলের প্রচলন ঘটানো ৷’ 
আবিস্কার দুই প্রকার : 
১ সূরা : বাকারা-১১৭ 
২ সূরা: আহকাফ 
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(১) অভ্যাস (ও জাগতিক প্রয়োজনের) ক্ষেত্রে আবিষ্কার__যথা বর্তমানে 
প্রচলিত ও নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ। এগুলো মুবাহ (অনুআদিত)। 
কারণ আদত ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে ইবাহাহ :>৬)| বা বৈধ হওয়া । 

(২) দ্বীনের (ইসলাম ধর্মের) ক্ষেত্রে আবিষ্কার । এটি হারাম । কারণ দ্বীনের 
ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে 45,5; বা শরিয়তের সিদ্ধান্তের উপর অবস্থান করা । রাসুলুল্লাহ 


সা. বলেন: 
5) 5 ll Sn 

‘যে আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজন ও সৃষ্টি করবে যা মূলত তাতে নেই 
সেটি পরিত্যাজ্য ।' 

এ হাদিস প্রমাণ করছে যে, দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন সৃষ্ট বিষয়ই বেদআত 
আর প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহি ও পরিত্যাজ্য। এর অর্থ হচ্ছে ইবাদত ও 
আক্চ্দার ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার, যার নজির পূর্বে নেই-_হারাম ও অবৈধ । তবে এ 
অবৈধতার প্রকৃতি ও ধরন বেদআতের ধরন অনুপাতে বিভিন্ন রূপের হয়। কিছু 
বিষয় আছে যা সরাসরি কুফুরী যেমন কবরবাসীদের নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কবর 
তাওয়াফ করা, কবরের উদ্দেশ্যে জবেহ করা, মান্নত প্রেরণ করা, কবরবাসীর নিকট 
দোয়া করা, ফরিয়াদ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, এমনি ভাবে গোড়া মু’তাষিলা ও 
জহমীদের আক্দব্দা ও মাজহাব । 

আবার কিছু বিষয় আছে যা শিরকের মাধ্যম । যেমন কবরের উপর সৌধ বা এ 
জাতীয় কিছু নির্মাণ করা কবরের নিকট সালাত আদায় করা, দোয়া করা-_ইত্যাদি । 
কিছু বিষয় আছে যা ফিসকে ইতেকাদী বা বিশ্বাসগত ফিসক । যেমন কবিরা গোনাহে 
আক্রান্ত ব্যক্তিকে কাফের বলে রায় দেয়া বা কবিরা গোনাহে লিপ্ত হওয়াকে কুফরি 
জ্ঞান করা । আমলকে ঈমানের সংজ্ঞা থেকে বহিষ্কার করা অর্থাৎ আমলকে ঈমানের 
অন্তর্ভুক্ত মনে না করা । আবার কিছু কিছু বেদআত আছে যা শুধুমাত্র গোনাহ ও 
নাফরমানি-_যেমন বিবাহ শাদি পরিত্যাগ করা । রোদে দাড়িয়ে সিয়াম পালন করা । 


দ্বীনের ভিতর বেদআতে হাসানাহ বলে কিছু আছে কি ? 
উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে যে দ্বীনের ভিতর সকল 
বেদআতই হারাম । যারা বেদআতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআেহ বলে বিভক্ত করে, 
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তারা ভুল করে থাকেন। এবং রাসূল সা.-এর বাণী_১৩ ০৩ (৪ ৩৮ নিশ্চয়ই 
প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি-_এর বিরোধিতাকারী। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা. 
বেদআত প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যেক বেদআতই গোমরাহি আর এরা 
বলছে, না প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি নয় বরং কিছু বেদআত আছে হাসানাহ 
(ভাল) । 

আল্লামা হফেয ইবনে রজব বলেন : নবী আকরাম সা.-এর বাণী 5১৬০৯ 5 
(প্রত্যেক বেদআত গোমরাহি) একটি 4| 4,> তথা ব্যাপক অর্থ বোধক বাক্য । 
কোন কিছুই তার বহির্ভূত নয়। সকল প্রকারই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । এটি দ্বীনের 
একটি বিশেষ মূলনীতি । এটি রাসূলের নিমোক্ত বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য । 
আল্লাহর রাসূল বলেন :.১, ,$ 44 ০] ৮1১৯ 4 ৬৩৮1 ৮ (যে ব্যক্তি আমাদের এ 
দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি পরিত্যাজ্য হবে) 
সুতরাং যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করবে এবং তাকে দ্বীনের দিকে 
নিসবত (সম্বন্ধযুক্ত) করবে অথচ দ্বীনে তার কোন মূল ভিত্তি নেই যার দিকে সে 
ফিরতে পারে, সেটিই গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা ৷ দ্বীন এ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ 


ক্ষেত্রে সকল বিষয়__যথা আকায়েদ, আমল জাহেরী ও বাতেনী আকওয়াল__সব 
সমান। 


এরূপ বিভক্তকারীদের যুক্তি প্রমাণ ও তার খণ্ডন :_ 

সাহাবি ওমর রা. একবার সালাতে তারাবীহ সম্পর্কে বলেছিলেন : ০) ০০ 
১১৯ (কত না সুন্দর বেদআত এটি) বেদআতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ দ্বারা 
বিভক্তকারীদের নিকট ওমরের এ উক্তিটি ব্যতীত তাদের মতের স্বপক্ষে আর কোন 
দলিল নেই । 

তারা আরো বলে যে, এরূপ আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন হয়েছিল 
কিন্তু সালাফের কেউ সে গুলোকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন কোরআনুল 
কারীমকে এক মাসহাফে একত্রিত করা, (যা রাসূলের যুগে ছিল না) হাদিস লেখা ও 
ংকলন করা এটিও রাসূল সা. নিজে করে যাননি । 
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উত্তর :_আপত্তি উত্থাপিত বিষয়গুলো বেদআত নয় বরং শরিয়তের এগুলোর 
একটি ভিত্তি আছে। আর ওমর রা. এর বক্তব্য 4০4) ৩০৯; তে শরয়ি ০4 নয়। 


সুতরাং যে সকল বিষয়ের একটি শরয়ি ভিত্তি থাকবে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা 
যায়, সে গুলো সম্পর্কে যখন ০4 বলে মন্তব্য করা হবে তখন শাব্দিক বেদআত 


বুঝতে হবে-_শরয়ি নয়। আর সালাতে তারাবীহ তো রাসুলুল্লাহ সা. নিজেই 
সাহাবিদের নিয়ে পড়ে ছিলেন। শেষ দিকে এসে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে 
তিনি তাদের থেকে পিছিয়ে গেছেন। তবে সাহাবারা বিক্ষিপ্ত ভাবে রাসূলের 
জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ধারাবাহিক ভাবে পড়েছেন। এক পর্যায়ে এসে ওমর 
রা. সকলকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দিয়েছেন যেমন তারা রাসূলের 
পিছনে পড়ে ছিলেন। সুতরাং এটি দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন বেদআত ছিল না। 
এখনও নয়। আর এক মাসহাফে কোরআন শরীফ একত্রিত করাও শরিয়তের একটি 
ভিত্তি আছে। কারণ রাসুলুল্লাহ সা. নিজে কোরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে কিক্ষিপ্তাকারে ছিল পরে সাহাবায়ে কেরাম 
ংরক্ষণের নিমিত্তে সবগুলোকে এক মাসহাফে জমা করেছেন। 

হাদিস লিপিবদ্ধ করারও একটি শরয়ি ভিত্তি আছে। রাসূল সা. কতিপয় 
সাহাবিকে অনুমতি প্রার্থনা করার পর কোন কোন হাদিস লেখার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন তবে তার জীবদ্দশায় কোরআনের সাথে গায়রে কোরআন মিশ্রিত হয়ে 
যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যাপক হারে লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তার ওফাতের 
পর উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। কেননা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই কোরআন 
পূর্ণতা লাভ করে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে সম্পূর্ণ হয়। এরপর 
মুসলমানগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য হাদিস সংকলনে হাত দেন। 
এবং সম্পন্ন করেন । আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে 
উত্তম প্রতিদান দান করুন। কারণ তারা স্বীয় প্রতিপালকের কিতাব এবং নিজ নবীর 
সুন্নাহ বৃথা যাওয়া ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষাকল্পে পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে ইলম ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট সাধারণ বেদআতের 
প্রচলন উম্মতের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ যুগে শুরু হয়েছে। যেমন 
রাসূলুল্লাহ সা. এ প্রসঙ্গে বলেছেন_ 


Use Rl DL GDEL sg Gm PSS SS BIS GS HS So 
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‘তোমাদের মধ্যে যারা বেচে থাকবে তারা বহু এখতেলাফ মতানৈক্য দেখতে 
পাবে। সেসময় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নত, হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে 
রাশেদীনের আদর্শ আঁকড়ে ধরা ৷” সাহাবায়ে কেরাম সে সকল আহলে বেদআতকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। 


বেদআত উৎপত্তির কতিপয় কারণ : 
বেদআত ও গোমরাহিতে পতিত হওয়া থেকে বেচে থাকার একমাত্র অবলম্বন 
হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা । আল্লাহ তাআলা বলেন : 


এ 2% 


ij) i Bl ER LE PANGS UE KEG Glia 
(ov: 
‘এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন 
পথ অনুসরণ কর না । তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে 
দেবে’ 
সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বিষয়টি 
পরিষ্কার করেছেন এভাবে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন: 
as of bbs Lx 5 Bm Is JG 5 ax lng le Be Ml) Lx 
4] yea Olan ge daw IS de BS ia Lx JG fm oda 3:00 SSS 89 
‘রাসুলুল্লাহ সা. আমাদের (দেখানোর) জন্য একটি রেখা টানলেন বা দাগ 
দিলেন অত:পর বললেন এটি আল্লাহর পথ । এর পর এ রেখার ডানে বামে আরো 
অনেকগুলো দাগ দিলেন এর পর বললেন : এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পথ ৷ ইয়াযীদ 
নামক হাদিসের জনৈক বর্ণনাকারী বললেন বিচ্ছিন্নকারী (অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে 
বিচ্ছিন্নকারী বিভিন্ন পথ) এরপর প্রত্যেকটি পথের উপর একটি করে শয়তান বসে 
আছে, সে পথের দিকে আহ্বান করে। অত:পর পড়েছেন: 


এ 
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+ dd FF PR SIS Jl ISS NT opal CEs sls 48 lS 


(Nov: 


তাওহীদ ও আকাইদ 


‘এটিই আমার সরল পথ । তোমরা এর অনুসরণ কর। এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ 
করো না । তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।” 

অতএব যে ব্যক্তি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, এড়িয়ে চলবে, বিভ্রান্ত 
কারী রাস্তা এবং নব আবিষ্কৃত বেদআতসমূহ তাকে বিভ্রান্ত করে দেবে। বেদআত 
উৎপত্তির গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলোতে সংক্ষেপণ করা যায়: 

(১) দ্বীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা : 

রাসূলের যুগ থেকে সময় যত দীর্ঘ হচ্ছে এবং মানুষ রিসালাতের প্রভাব ও 
নিদৰ্শন থেকে দূরে সরে চলেছে ততই ইলম ও ধর্মীয় জ্ঞান কমে চলেছে এবং মূর্খতা 
ও অজ্ঞতা বেড়ে চলেছে ও সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে। বরং এ প্রসঙ্গে নবী সা. 
নিজেই বলেছেন 

LES GIST SS pS Tm 

‘তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে!’ তিনি 
আরও বলেন: 
BL = Hl ak ll at SO 9 al op 0 rs ST ST A Y BO 

Aylol 5 lhe mle i (3b les Vlgx 55) ULI ULG G2 

না বরং ওলামাদের মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেবেন। এক পর্যায়ে যখন আর কোন 
আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না তখন লোকেরা অন্ঞ মুর্খদেরকে নিজেদের নেতা হিসাবে 
গ্রহণ করবে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে তখন তারা না জেনে ফতওয়া 
দেবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরদেরকে গোমরাহ করবে ২ 
বেদআতকে একমাত্র ইলম ও ওলামারাই প্রতিরোধ করতে পারেন এবং করেও 
থাকেন। যখন এতদুভয়ের বিলুপ্তি ঘটে, তখন বেদআত প্রকাশ ও প্রসারের সুযোগ 
পেয়ে যায়, আর বেদআতপদ্থীরা এ বিষয়ে নব উদ্যম খুঁজে পায় এবং কাজ করতে 
শুরু করে। 


(২) প্রবৃত্তির অনুসরণ: 


১ সুরা : আল আনআম - ১৫৩ 
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মানুষ যখন কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন স্বীয় প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন 
Gs SU I GA EEE LS LG AGA OA OF SG DO si 1 OY 
(0:22) . SLE EIA SAE VY dl Syd 
‘অত:পর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু 
নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে ? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম 
সম্প্রদায়কে পথ দেখান না৷” আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: 
4 BS 555 5 BESS Me BUSI IRAE os SH 
(NAILED BAS ETT UA Saat LAL 
‘আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশিকে নিজ ইলাহ 
বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর 


এঁটে দিয়েছেন। এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পরদা। অতএব আল্লাহর পর 
কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা কর না ?’* 

বেদআত অনুসৃত প্রবৃত্তির বুনন বৈ নয় । 

(৩) ব্যক্তি ও মতের পক্ষাবলম্বন: 

সত্যাসত্য যাচাই না করে কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তি মতের পক্ষাবলম্বন করা অনেক 
সময় একজন ব্যক্তিকে সঠিক দলিলের অনুসরণ ও হক গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান 
করে। ব্যক্তি ও দলিলের আনুগত্যের মাঝে সেই পঙক্ষাবলম্বন বাধা হয়ে দাড়ায় । 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 
J 30 56 555 Ged ls Cf GS LG a SG AL Ss BG 

(VE AI SE NG ESS 

‘আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে হুকুমের অনুসরণ কর যা আল্লাহ্‌ 

তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না বরং আমরা তো সে 


১ সূরা : কাসাস-৫০ 
২ সূরা : জাছিয়া-২৩ 
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বিষয়েরই অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, যদিও 
তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না: জানতো না সঠিক পথও ৷” 

বর্তমান যুগেও এ প্রকৃতির অনেক লোক পাওয়া যায়, যারা সুফিবাদে বিশ্বাসী 
কবর পূজারি। আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা যে মতাবলম্বী এবং যে ব্যক্তির দর্শন 
গ্রহণ করেছে যদি সে মত ও দর্শনের বিপরীত কোরআন ও হাদিসের সঠিক উদ্ধৃতি 
উপস্থাপন করে তাদের বলা হয়, আপনি যে মত ও দর্শন গ্রহণ করেছেন সেগুলো 
তো কোরআনের এ আয়াত ও এ সকল হাদিস দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। 
সুতরাং উক্ত মত ও পথ ছাড়ুন এবং কোরআন সুন্নাহর অনুসরণ করুন। সঠিক পথে 
ফিরে আসুন। তখন তারা নিজ মাজহাব মাশায়েখ ও বাপ-দাদার মাধ্যমে দলিল 
দিয়ে বলে যে, এতকাল যাবৎ তারা কি ভুল করে এসেছে ? যুগ যুগ ধরেই তো এ 
আমল চলে আসছে। কই কেউ তো ভুল বলেনি ? আমাদের পীর-বযষুর্গরা এত বড় 
আলেম, তারা কি ভুল করতে পারে?-_ইত্যাদি যতসব অসার ও বাতিল কথা বলে 
হককে এড়িয়ে যায়৷ 

(8) বিধর্মী কাফেরদের সাদৃশ্যাবলম্বন:_ 

বেদআত ও কুপ্রথায় পতিত করার ব্যাপারে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন একটি 
বিরাট কারণ, যেমন আবু ওয়াক্দিদ লায়সী রা. এর হাদিসে একটি ঘটনা উদ্ধৃত 
হয়েছে, তিনি বলেন : আমরা রাসুলুল্লাহ সা. এর সাথে হোনাইন অভিমুখে যাত্রা 
করলাম । সে সময় সবে মাত্র কিছুদিন হলো আমরা কুফর ছেড়ে ইসলামে দীক্ষিত 
হয়েছি, এদিকে ‘যাতে আনওয়াত’ নামে মুশরিকদের একটি বড়ই বৃক্ষ ছিল, যার 
চার পাশে তারা অবস্থান করত এবং নিজেদের যুদ্ধাস্্র সে গাছে ঝুলিয়ে রাখত । 
পথিমধ্যে আমরা সে গাছের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা বললাম ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! তাদের যেমন ‘যাতে আনওয়াত’ আছে আপনি আমাদের জন্যও একটি 
‘যাতে আনওয়াত’ স্থির করুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : আল্লাহু 
আকবার --। 4] এটি একটি রীতি, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে 
বলছি, তোমরা তেমন একটি কথাই কললে যেমনটি বলেছিল, বনী ইসরাইলরা নবী 
সা. মুসা আ. কে 

OYA SLASD SELB LIT UA EAT Kl A UG 


১ সূরা : বাকারা-১৭০ 
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তারা বলতে লাগল, হে মুসা আপনি আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির 
মতই একটি মূৰ্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন তোমরা নিতান্তই একটি অজ্ঞতা 
প্রসূত সম্প্রদায় ৷” 

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বসূরিদের রীতি অনুসরণ করবে ৷* 

এ হাদিস নবী আকরাম সা. সুস্পষ্টকরে বর্ণনা করছেন যে, কাফেরদের সাদৃশ্য 
অবলম্বনই বনী ইসরাইলকে ইবাদতের জন্য মূর্তি নির্মাণ করে দেয়ার মত কদর্য 
অনুরোধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল । আর এঁ একই জিনিস রাসুলুল্লাহ সা. কতিপয় 
সাহাবিকে বরকত হাসিলের জন্য আল্লাহকে বাদ দিয়ে একটি গাছ নির্ধারণ করে 
দেয়ার জন্য আবেদন করতে উৎসাহ করে তুলছিল। বর্তমান সময়েও এমনটি ঘটে 
চলেছে যে অধিকাংশ মুসলমান শিরকি ও বেদআতি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কাফেরদের 
অনুসরণ করে চলেছে। যেমন ঈদে মিলাদুন্ববি উদযাপন, নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য 
সপ্তাহ বা দিনক্ষণ নির্ধারণ করে নেয়া। বিভিন্ন উপলক্ষ ও স্মরণিকা স্বরূপ বিভিন্ন 
কর্মসূচি গ্রহণ করা । স্মৃতি সৌধ, স্তম্ভ, ভাস্কর্য ইত্যাদি নির্মাণ । কবরের উপর ঘর- 
গুম্বজ ইত্যাদি নির্মাণ করা । 


বিদআতের ক্ষতিকর দিক: 

বেদআতের অভ্যুদয় ও ব্যাপ্তিতে নানাবিধ ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যার উপর ভিত্তি 
করে অনেক মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় । নিম্নে কিছু নমুনা পেশ করা হল। 

(১) মহান আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনকে পূর্ণতা দিয়েছেন মর্মে ঘোষণা করে 
বলছেন 
(Yl) Es IONS Lo55 BS MEE CBG 2 HS LSE 

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। 
তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম, এবং তোমাদের জন্য দ্বীন 
হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম ।'* 

বেদআত সংঘটিত করার মাধ্যমে আল্লাহর উপরোক্ত বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করা হয়। কারণ একজন বেদআতি যখন একটি নতুন বেদআত প্রচলন ঘটায় তখন 


১ সূরা : আরাফ-১৩৮ 


* তিরমিজি, হাদিসটি সহি 


৩ সূরা : আল মায়েদা-৩ 
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সে সেটিকে দ্বীন বলেই বিশ্বাস করে। আর এর অর্থই হচ্ছে, দ্বীন পূর্ব হতে পূর্ণাঙ্গ 
নয়। তাতে সংযোজনের সুযোগ আছে। 

(২) বেদআতের প্রচলন দ্বারা শরিয়তে ইসলামিয়া অসম্পূর্ণ ও ক্রটি যুক্ত 
ছিল-_প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। বেদআত প্রচলনকারী এর ক্রটি দূর করে পূর্ণতা 
দান করেছেন মর্মে বিশ্বাস করাকে বাধ্য করে। 

(৩) বেদআত-_যে সকল মুসলমান তাকে গ্রহণ করেনি-_তাদের ব্যাপারে 
অপবাদ দেয়াকে আবশ্যক করে যে, তাদের দ্বীন অসম্পূর্ণ, সাথে সাথে যারা এ 
বেদআত আত্মপ্রকাশ করার পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের ধর্মও 
অপূর্ণ ছিল মর্মে বিশ্বাস করাকে জরুরি করে তুলে। অথচ এ ব্যাপারটি কত 
মারাত্মক । 

(8) বেদআত সুন্নত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, কেননা সাধারণত: দেখা যায় 
যারা বেদআত লিপ্ত হয়ে পড়ে তারা সুন্নত থেকে দূরে সরে যান। এ প্রসঙ্গে কতিপয় 
সালাফ থেকে বর্ণিত তারা বলেছেন : 

Slr bl ln None lb 

‘যখনই কোন সম্প্রদায় বেদআতের প্রচলন ঘটায় তখন উক্ত বেদআতের 
কারণে সে স্থানের সুন্নতের বিলুপ্তি ঘটে ৷” 

(৫) বেদআত উম্মতের এক্য-সংহতি বিনষ্ট করে তাদের মধ্যে অনৈক্য ও 
বিভক্তি সৃষ্টি করে। কারণ বেদআতপন্থীরা বিশ্বাস করে যে তারা হকপন্থী আর যারা 
তাদের মত গ্রহণ করেনি তারা সকলে বাতেল ও গোমরাহ । পক্ষান্তরে হকপস্থীরা 
বলে থাকে, তোমরাই মূলত বাতেল এবং তোমরাই গোমরাহিতে লিপ্ত । এতে করে 
উভয় দলের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এবং অনৈক্য দেখা দেয় । 


বেদআত পৰদ্থীদের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনদের অবস্থান : 

সালাফে সালেহীনগণ সর্ব যুগে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বেদআত পদ্থীদের রদ করে 
এসেছেন এবং তাদের উদ্ভাবিত বেদআতকে অস্বীকার করে এর প্রচলনকে প্রতিরোধ 
প্রতিহত করে এসেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হল। 

(ক) উম্মে দারদা রা. বলেন: একবার আবু দারদা (তার স্বামী) রাগান্বিত 
অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি বললাম, কি হয়েছে ? উত্তরে বললেন, 
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আল্লাহর কসম, আমি তাদের মাঝে মুহম্মদের রেখে যাওয়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি 
না । তবে হ্যা, শুধু এতটুকু যে তারা সকলেই সালাত আদায় করে। 

(খ) ওমর বিন ইয়াহইয়া বলেন, আমি আমার পিতাকে তার বাবা থেকে হাদিস 
বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন : ফজরের নামাজের পূর্বে আমরা সাহাবি 
আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর বাড়ির সামনে সমবেত হয়ে বসতাম। তিনি বের 
হলে আমরা তার সাথে মসজিদে যেতাম, একদিন আমাদের কাছে আবু মুসা 
আশতআরী রা. এসে বললেন, আবু আব্দুর রহমান কি বের হয়ে গেছেন ? আমরা 
বললাম, না। (তিনি ভিতরেই আছেন) তখন তিনিও আমাদের সাথে বসে পড়লেন, 
এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বের হয়ে আসলেন। তিনি আসলে আমরা 
সকলেই তার নিকট গেলাম । আবু মুসা আশআরী বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান 
আমি একটু আগে মসজিদে গিয়ে এমন একটি কাজ দেখলাম যা ইতিপূর্বে আর 
দেখিনি কাজটি আমার নিকট অপরিচিত মনে হল, তবে আলহামদু লিল্লাহ ! এতে 
আমি খারাপের কিছু দেখিনি। বরং ভালই মনে হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 
কাজটি কী ? আবু মুসা বললেন : বেঁচে থাকলে একটু পর আপনি নিজেই দেখতে 
পাবেন। আমি দেখলাম কিছু লোক মসজিদে নামাজের অপেক্ষায় গোল হয়ে 
হালকাবন্দী হয়ে বসে আছে, প্রত্যেক হালকায় একজন দায়িত্বশীল রয়েছে এবং 
সকলের হাতে কঙ্কর ৷ দায়িত্বশীল বলছেন, আপনারা একশত বার তাকবীর বলুন, 
তারা একশত বার “আল্লাহু আকবার’ পাঠ করছে। তারপর বলছেন একশত বার 
তাহলীল পাঠ করুন তারা একশত বার লা ইলাহা বলছে, অত:পর বলছে একশত 
বার তাসবীহ পাঠ করুন, তারা একশত বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করছে। শুনে 
আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বললেন, আপনি এ দেখে তাদের কি বললেন ? তিনি 
বললেন, আমি তাদের কিছুই বলিনি, আপনার নির্দেশ বা রায়ের অপেক্ষায় আছি। 
তখন তিনি বললেন, আপনি কেন তাদের স্বীয় পাপের হিসাব করার নির্দেশ দেননি 
এবং তাদের নেক কাজগুলো বিনষ্ট হবে না মর্মে জামানত গ্রহণ করেননি ? একথা 
বলে তিনি মসজিদ পানে চললেন । আমরাও তার সাথে সাথে গেলাম, মসজিদে 
পৌছে একটি হালকার নিকট গিয়ে বললেন__আমি এসব কি দেখছি ? আপনারা 
এসব কি করছেন ? তারা উত্তরে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান, এ কঙ্করগুলো 
দিয়ে হিসাব করে করে আমরা তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ এবং তাহমীদ পাঠ 
করছি, তখন তিনি বললেন-_আপনারা আনাদের পাপের হিসাব করুন, আপনাদের 
নেককাজ থেকে বিন্দুমাত্র কিছু নষ্ট হবে না-_আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি, হে নবী 
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মুহম্মদের উম্মতবৃন্দ! আপনাদের একী হল? আপনার ধ্বংস অত্যাসন্ন, নবীজীর এ 
সাহাবাবৃন্দ তখনও আনাদের মাঝে বিদ্যমান, এটি তার ব্যবহৃত বস্ত্র, এখনও 
পুরাতন হয়নি, তার পানপাত্র সমগ্র এখনও ভেঙে যায়নি। শপথ সে সত্তার, যার 
হাতে আমার প্রাণ, হয় তোমাদের এ ধর্ম, যা তোমরা পালন করছ, মুহাম্মদ সা. 
আনীত ধৰ্ম অপেক্ষা অধিক সঠিক অথবা তোমরা গোমরাহির দরজা উনুক্ত করছ । 
তখন তারা বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান আল্লাহর কসম আমরা একমাত্র কল্যাণ 
ও নেকের উদ্দেশ্যেই এরূপ করেছি । তিনি বললেন, বহু কল্যাণ প্রত্যাশী আছে কিন্তু 
কল্যাণ তাদের পর্যন্ত পৌছোয় না। রাসূল সা. আমাদের বলেছেন, এমন কিছু 
অতিক্ৰম করবে না, আল্লাহর কসম কে জানে হয়তো তাদের অধিকাংশ তোমাদের 
মধ্য হতেই হবে, অত:পর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আমর বিন সালামা 
বলেছেন : আমরা তাদের অধিকাংশ লোকদের দেখেছি যে তারা নাহরাওয়ানের 
যুদ্ধে খারেজিদের সাথে মিশে আমাদের আঘাত করছে ।’ 

(গ) এক ব্যক্তি ইমাম মালেক বিন আনাস রহ.-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস 
করলেন, আমি কোথা হতে হজের এহরাম বাধব ? তিনি বললেন : মীকাত থেকে, 
যেটি রাসুলুল্লাহ সা. নির্ধারণ করেছেন এবং নিজে এহরাম বেঁধেছেন। লোকটি 
বললেন, আমি যদি আরো দূর হতে এহরাম বাধি ? ইমাম মালেক বললেন, আমি 
এটি জায়েজ ও সংগত মনে করি না। আগস্তুক বললেন, আপনি এতে অপছন্দের কি 
দেখলেন ? তিনি বললেন : আমি আপনার উপর ফেতনাকে অপসন্দ করছি। 
লোকটি বললেন, নেক ও কল্যাণের কাজ বৃদ্ধি করাতে আবার ফেতনা কিসের ? 
ইমাম মালেক বললেন : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন_ 

(gM A SHEA MES Nd Of 3 SEO AG Ll fo 

‘অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে বিপর্যয় 
ও ফেতনা তাদের স্পর্শ করবে, অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের গ্রাস করে নিবে ।'* 

এর থেকে বড় ফেতনা আর কি হতে পারে যে রাসুলুল্লাহ সা. যে ফজিলত 
নির্ধারণ করেনি তুমি তা নির্ধারণ করে নিচ্ছ বা করতে চাচ্ছ ? 

(ঘ) সাইদ ইবনে মুসাইয়েব রহ. জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন ফজর উদিত 
হওয়ার পর সে দুই রাকাতের অতিরিক্ত নামাজ পড়ে এবং তাতে রুকু সেজদা বেশি 


> 


২ সূরা : নূর-৬৩ 
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করে। তখন তিনি তাকে এ থেকে নিষেধ করলেন। সে বলল : হে আবু মুহাম্মদ, 
আল্লাহ তাআলা আমাকে নামাজ পড়ার কারণেও কি আজাব দেবেন ? সাইদ ইবনুল 
মুসাইয়্যাব বললেন : না, নামাজের কারণে নয়, আজাব দেবেন সুন্নত পরিপন্থী কাজ 
করার কারণে । এমনি করে ওলামায়ে ইসলাম সর্বযুগে বেদআত এবং বেদআত 
পদ্থীাদের প্রতিহত, প্রতিবাদ করে এসেছেন। আলহামদু লিল্লাহ! 

বর্তমান যুগের সাথে রিসালতের যুগের দূরত্্‌ বেড়ে যাওয়া, ধর্মীয় জ্ঞানের 
অভাব, অপ্রতুলতা, বেদআত ও সুন্নত পরিপন্থী প্রচলনের আধিক্য ও এর প্রসারের 
ক্ষেত্রে বিশাল কর্মী বাহিনীর ব্যাপক কর্ম তৎপরতার এবং শিল্প-সংস্কৃতি, অভ্যাস 
আচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাফের বিধর্মীদের সাদৃশ্যাবলম্বন ব্যাপক সংক্রমণসহ 
নানাবিধ কারণে বেদআতের সংখ্যা ও প্রচলন অনেক । এখানে আমরা কয়েকটি 
প্রচলিত বেদআত সম্পর্কে সামান্য আলোচন করব । 

(১) ঈদে মিলাদুন্নববি সা. উদযাপন: 

খ্রিস্টান নাসারা নবী ঈসা আ.-এর জন্মদিন উদযাপন করতে গিয়ে হলি কৃস 
মাস পালন করে, তাদের দেখাদেখি কতক মুসলমানও একাজ শুরু করেছে, প্রত্যেক 
বৎসর রবিউল আউয়াল মাস আসলে রাসূল সা.-এর জন্ম দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে। তাদের কেউ কেউ এ অনুষ্ঠান মসজিদে করে থাকে। 
কেউ কেউ নিজ বাড়িতে, আবার কেউ এ উদ্দেশ্যে বিশাল প্যান্ডেল তৈরি করে খুব 
জাঁক-জমকের সাথে উদযাপন করে। এসব অনুষ্ঠানে বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ 
জনগণসহ সর্ব শ্রেণির মানুষ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে, এগুলো 
মূলত খিঁস্টানদের কালচার-অনুকরণ, যা তারা ঈসা আ. এর জন্য দিবস উদযাপন 
উপলক্ষে করে থাকে। 

এসব অনুষ্ঠানাদি বেদআত ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যাবলম্বন। তাছাড়া ও বিভিন্ন 
শিরক, ও নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে মুক্ত নয় যেমন রাসূল সা.-এর শানে কবিতা ও 
গজল আবৃতি যেসব গজলে তার প্রশংসার নামে এমন সব কথা বার্তা বলা হয়, 
যেগুলো মূলত আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত । এ কারণেই এগুলো শিরক হয়ে যায়। কোন 
কোন গজলে গাইরুল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করা হয়__ইত্যাদি। অথচ নবী 
কারীম সা. তার প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ 
করেছেন, তিনি বলেন: 
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‘খ্ৰিস্টানরা-নাসারা মরিয়ম তনয় ঈসার ব্যাপারে যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে 
তোমরা আমায় নিয়ে সে রূপ বাড়াবাড়ি করবে না, আমি একজন বান্দা বৈ অন্য কিছু 
নই । সুতরাং তোমরা আমার ব্যাপারে বলতে চাইলে এতটুকু বলবে, যে আল্লাহর 
বান্দা এবং তার রাসূল ৷” 

কখনো এমন বিশ্বাস করা হয় যে, রাসূল সা. মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। 


মিলাদ মাহফিলে সংঘটিত শরিয়ত বিরোধী কিছু 


অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের নমুনা: 
পরিবেশন। একই পদ্ধতিতে সুফি-সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রবর্তিত বেদআতি জিকির 
আযকার । 

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যাতে শরয়ি পর্দার বিধান লঙ্ঘন হওয়ার 
পাশাপাশি নানারকম ফেতনার সৃষ্টি হয়। এ থেকে আবার মাঝে মধ্যে অশ্লীল- 
অশালীন কাজ ও সংঘটিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এছাড়াও আরো অনেক 
ধরনের শরয়িত বিরোধী কার্যকলাপ হয়ে থাকে। যদি উপরোক্ত অশালীন ও শরয়ি 
পরিপন্থী কোন কাজ নাও হয়, তাদের বক্তব্য মত শুধু মাত্র সমবেত হওয়া, খাবার 
বিতরণ ও আনন্দ ফুর্তি প্রকাশের মধেই সীমিত থাকে তারপরও তো এটি একটি নব 
আবিষ্কৃত বেদআত যার সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন: 
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‘প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত আমলই বেদআত, আর প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা ও 
গোমরাহি এবং সকল গোমরাহির স্থান জাহান্নাম ৷'* তাছাড়া এটিতো এ পর্যন্তই 
সীমিত থাকে না, বরং জমায়েতই ক্রমান্বয়ে আরো উন্নত হতে থাকবে এবং এক 
পর্যায়ে এসে তাতেও সে সকল নিষিদ্ধ ও শরিয়ত পরিপন্থী কাজ কর্ম শুরু হবে যা 
অন্যান্য সমাবেশ গুলোতে হয়। 

এবং ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে এ উপলক্ষে উদ্যাপিত সকল ক্রিয়াকর্মই 
বেদআত; কোরআন ও হাদিসে এর কোন ভিত্তি নেই । সালাফে সালেহীন ও স্বীকৃতি 
ও মর্যাদা প্রাপ্ত প্রথম তিন যুগের কেউ এ সকল কাজ করেছেন মর্মেও কোন প্রমাণ 


* বোখারি ও মুসলিম 
২ স্থবনে মাজা 
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নেই । বরং এটি সৃষ্টিই হয়েছে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর । বাতেনপন্থী উবায়দীরা, 
যারা নিজেদের ফাতেমী বলে দাবি করে এর প্রচলন শুরু করে। 

ইমাম আল ফাকিহানী রহ. বলেন: 

আম্মা বাদ, কতিপয় লোক রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদের নাম করে যে 
সমাবেশ ইত্যাদি করে থাকে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন জন থেকে আমার নিকট বার বার প্রশ্ন 
আসছে যে এরূপ আমলের কোন ভিত্তি শরীয়তে আছে কি না ? উত্তরে আমি 
আল্লাহর তাওফীক চেয়ে বলব: না, আমার জানা মতে এ মিলাদ মাহফিলের কোন 
ভিত্তি না কোরআনে আছে, না হাদিসে, এবং এ আমল নির্ভরযোগ্য আমাদের কোন 
পূর্বসূরিদের কেউ করেছেন মর্মেও কোথাও বর্ণিত হয়নি। বরং এটি নব আবিষ্কৃত 
বেদআত যার প্রবর্তন করেছে কিছু বাতেল লোক । এবং এটি একটি কুপ্রবৃত্তির 
চাহিদা প্রসূত কাজ যাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা লুটছে পেট পূজারিরা ৷” 

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন :_ 

অনুরূপভাবে যা বর্তমানে কিছু লোক নতুন প্রবর্তন করেছে, হয়তো নবী ঈসা 
আ. এর জন্ম দিবস উপলক্ষে খ্রিস্টান নাসারাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনের 
অনুকরণে অথবা নবী আকরাম সা. এর মহব্বতও সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে...যেমন 
তার জন্য দিবসকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করা, যদিও তার জন্ম দিবস সম্পর্কে 
ওলামাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। (এ সবই বেদআত)। কেননা সালাফে 
সালেহীনদের কেউ এরূপ কিছুই করেননি। যদি এসকল কাজ কল্যাণকর ও 
ফজিলতপূৰ্ণ অথবা শুধুমাত্র বৈধ হত, তাহলে সালাফে সালেহীনরাই এ ক্ষেত্রে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করতেন। এবং আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আরম্ভরতার সাথে 
উদযাপন করতেন । কারণ তারা নবীর মুহাব্বত ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের 
চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে ছিলেন। নিজেদের জীবনের চেয়ে রাসূল তাদের নিকট 
অধিক প্রিয় ছিলেন এ কথার প্রমাণ তারা বার বার দিয়েছেন। রাসূলের জন্য তারা 
পরিবার পরিজন ও মাতৃভূমিসহ সবকিছু ত্যাগ করেছেন। নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে 
কুণ্ঠাবোধ করেননি। তা ছাড়া কল্যাণমূলক ও বৈধ কাজে তাদের আগ্রহ আমাদের 
চেয়ে বেশি ছিল। শরিয়ত সম্মত কাজে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী 
ছিলেন। বরং নবীজীর প্রকৃত মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন, হারিয়ে যাওয়া সুন্নতের 
পূণজাগরণ, যে দ্বীন ও শরিয়ত নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন তার প্রচার ও প্রসার, 
এবং এর জন্য মুখ, হাত, ও হৃদয় দিয়ে জেহাদ ইত্যাদি কাজে অবতীর্ণ হওয়া, ও 


> 
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জান-তোড় মেহনত করাই প্রকৃত অর্থে তাকে ভালবাসা, মুহাব্বত ও ভালবাসার এ 
পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন মুহাজির, আনসার ও তাদের অনুগামী উম্মতের 
পূর্বসূরিরা, এটিই ছিল তাদের পথ ও পদ্থা। সুতরাং কেউ যদি প্রকৃতই রাসূল সা.কে 
ভালোবাসতে চায়, সম্মান প্রদর্শন করতে চায়, তাহলে তাকেও তাদের অনুসরণে 
রাসুলের আনুগত্য করতে হবে। সুন্নত অনুযায়ী আমল করতে হবে। জন্ম দিবস 
উদযাপন করে তার ভালোবাসার বহি:প্রকাশ করা হচ্ছে মূলত খ্রিস্টানদের 
অনুসরণ ৷ যা সর্বতোভাবেই বেদআত ও জঘণ্য পাপ । মিলাদের এ বেদআতি 
প্রচলনকে খণ্ডন করে অনেক কিতাব ও পুস্তিকা পূর্বেই প্রণীত হয়েছে। বর্তমানেও 
হচ্ছে। এটি যে বেদআত ও কাফেরদের সাদৃশ্যাবলম্বন তা তো প্রমাণিত সত্য । এ 
ছাড়াও নবীজীর জন্ম দিবস উদযাপন মূলত অন্য ওলী আউলিয়া ও পীর 
মাশায়েখদের জন্মদিবস উদযাপন ও সে উপলক্ষে বিভিন্ন পাপ কর্ম এবং বেদআতি 
কাজ সম্পাদনের রাস্তাকে খুলে দেয় ও প্রশস্ত করে। 

(২) মৃত বা জীবিত ব্যক্তিবর্গ, পুণ্যভূমি ও নিদৰ্শন থেকো বরকত লাভ করা: 

নব প্রবর্তিত বেদআতের একটি হচ্ছে মাখলুক দ্বারা বরকত প্রার্থনা করা, এটি 
পৌত্তলিকতার একটি ধরন । এবং এমন একটি ফাদ যার মাধ্যমে মৌসুমি ও ভাড়াটে 
ইসলাম প্রেমিকরা সহজ সরল মুসলমানদের ধন-সম্পদ শিকার করে। 

তাবাররুক দ্বারা (9,4) উদ্দেশ্য হচ্ছে, বরকত প্রার্থনা করা অর্থাৎ কোন বস্তুতে 


মঙ্গল ও কল্যাণ ছাবেত এবং বেশি হওয়৷ । 

কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি করার প্রার্থনা একমাত্র তার নিকটই করা হয় যিনি 
কল্যাণের মালিক এবং বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনিই বরকত অবতীর্ণ এবং প্রতিষ্ঠিত করেন। মাখলুক 
(সৃষ্টি-জীব) না বরকত দেয়ার ক্ষমতা রাখে, না সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, সে বরকত 
ধরেও রাখতে পারে না । আবার প্রতিষ্ঠিত ও করতে পারে না। 

জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি, অনুরূপভাবে কোন স্থান ও নিদর্শনের মাধ্যমে 
তাবাররুক তথা বরকত কামনা ও প্রার্থনা করা না জায়েজ । কারণ এটি হয়তো 
শিরক হবে অথবা শিরকের ওসীলা বা মাধ্যম হবে। বরকত কামনার মাধ্যমে যদি এ 
বিশ্বাস করা হয় যে এ সকল বস্তু ব| ব্যক্তি স্বয়ং বরকত দান করার ক্ষমতা রাখে 
এবং তাদের নিকট বরকত কামনা করা হলে তারা তা দেবেন, তা হলে এটি তো 
সরাসরি শিরক । কেননা কোন কিছু ত্রাস বৃদ্ধি করার ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহ 
রাখেন আর এসব ক্ষেত্রে বরকত প্রার্থনাকারীরা গাইরুল্লাহর কাছে বরকত তথা 
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বৃদ্ধির প্রার্থনা করছে। আর যদি বিশ্বাসটি এমন হয় যে তাদের জিয়ারত করা বা 
স্পর্শ করা অথবা তাদেরকে মাসেহ করার মাধ্যমে বরকত হাসেল হয়। উক্ত 
কর্মগুলো বরকত হাসেলের মাধ্যম তাহলে এটি হবে শিরকের ওসীলা যার মাধ্যমে 
শিরকের রাস্তা প্রশস্ত হয় এবং উক্ত বিশ্বাস স্থাপনকারী ক্রমান্বয়ে শিরক পর্যন্ত পৌছে 
যায়। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একাজটি শিরক বা শিরক ওসীলা 
কিভাবে হয় ? অথচ সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমায়ীন রাসূলুল্লাহ সা.-এর 
থু থু, চুল এবং শরীর থেকে যা কিছু বিচ্ছিন্ন হত ত দ্বারা বরকত প্রার্থনা করতেন ? 
এর উত্তর হচ্ছে, এসকল কাজ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে খাস, এবং তারা এগুলো 
তার জীবদ্দশায়ই করেছেন সুতরাং অন্য কারে দ্বারা বা তার ইন্তেকালের পর তার 
ব্যবহৃত বস্তু দ্বারা এটি জায়েজ নয় । 

এর প্রমাণ হল যে সকল সাহাবারা তার জীবদ্দশায় তার থু থু, চুল, শরীর থেকে 
ব্যবহৃত কামরা ইত্যাদি দ্বারা বরকত নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। 
অনুরূপভাবে তিনি যে স্থানে বসতেন, সালাত আদায় করতেন সাহাবারা বরকতের 
উদ্দেশ্য সে সব স্থানে যাননি বা কোন কিছু করেননি । যখন রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে 
তাদের অবস্থা এরূপ তাহলে অন্যান্য ওলী আউলিয়াদের ব্যাপারে তো বিষয়টি 
আরো স্পষ্ট । এমনি করে সাহাবাগণ আবু বকর, ওমর, সহ অন্যান্য মর্যাদা সম্পন্ন 
সাহাবাদের দ্বারাও তাদের জীবিত থাকা অবস্থায় বা ইন্তেকালের পর কখনোই 
বরকত নিতেন না। তারা নামাজ পড়া ও দোয়া করার উদ্দেশ্যে গারে হেরাতেও 
যেতেন না । যে তুর পাহাড়ে আল্লাহ তাআলা নবী মুসা আ.-এর সাথে কথা বলেছেন 
সাহাবারা নামাজ আদায় বা দোয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে যেতেন বলেও কোন প্রমাণ 
নেই । এছাড়াও সে সকল স্থানে বিভিন্ন কারণে প্রসিদ্ধ হয়েছে নবীদের স্মৃতি জড়িয়ে 
আছে বা নবীদের সমাহিত করা হয়েছে এরূপ কোন স্থানেই বরকতের জন্য তাদের 
যাতায়াত ছিল না। 

নবী আকরাম সা. মক্কা বা মদিনা মুনাওয়ারায় যেখানে দাড়িয়ে সব সময় 
সালাত আদায় করেছেন, সালাফে সালেহীনদের কেউ সেখানে গিয়ে সে জায়গায় 
স্পর্শ করেননি । চুম্বন করেননি । 

অতএব যে সব স্থানে রাসূল সা. এর সম্মানিত পা চলাচল করেছে, তিনি নামাজ 
আদায় করেছেন, সে সকল জায়গা স্পর্শ করা ও চুম্বন করা-_তিনি উম্মতের জন্য 
অনুমতি দেননি । তাহলে অন্যদের বসার স্থান বা নামাজের স্থান সম্পর্কে কী বলা 
যেতে পারে? 
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সুতরাং কোন বস্তু স্পর্শ করা বা চুম্বন করা কোন ক্রমেই রাসূলুল্লাহর প্রবর্তিত 
শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় । 

(৩) ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যার্জনের ক্ষেত্রে বেদআত:—_ 

বর্তমান যুগে ইবাদতের ক্ষেত্রে নব প্রবর্তিত বেদআতের সংখ্যা অনেক । 
ইবাদতের ক্ষেত্রে মৌলিক বিধিমালা হচ্ছে_তাওকীফ (কোরআন সুন্নাহর উপর 
নির্ভরশীল) দলিল প্রমাণ ব্যতীত কোন কিছু অনুমোদন পেতে পারে না। যে 
আমলের পক্ষে দলিল নেই সেটি বেদআত । রাসুলুল্লাহ সা. বলেন: 

2 seb Al ale Ds oe cr 

‘যে এমন আমল সম্পাদন করল যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই সে 
পরিত্যাজ্য ৷” 

বর্তমানে প্রচলিত দলিল বিহীন আমলের সংখ্যা প্রচুর । যেমন 

(১) উচ্চে কণ্ঠে নামাজের নিয়্যত করা। যেমন ...৷5৪, ১৪ & ৮1৩৩2৯ এটি 
বেদআত কারণ রাসুলুল্লাহ সা.এরূপ করেননি, করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই । তা 
ছাড়া আল্লাহ তাআলা বলেছেন :_ 

TE i JEG 58S LG SIEGAL Son HSA 
(1:21) 

‘বলুন : তোমরা কি তোমাদের ধর্ম পরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত 
করছ? অথচ আল্লাহ তাআলা ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলস্থ যা কিছু আছে সে সম্পর্কে পূর্ণ 
জানেন । আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত ৷'’* 

নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর । নিয়ত অন্তরের কর্ম । জিহ্বার কর্ম নয়। 

(২) নামাজের পর জামাতবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে উচচস্বরে জিকির করা । 
কেননা এ ক্ষেত্রে শরিয়ত অনুমোদিত পন্থা হচ্ছে হাদিসে বর্ণিত জিকির করবে। 
(সুতরাং উচ্চ স্বরে সম্মিলিত কণ্ঠে আদায় করা হবে বেদআত ৷) 

(৩) বিভিন্ন উপলক্ষে, দোয়ার পূর্বে পরে এবং মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সূরা 
ফাতেহা পড়তে বলা । 


> 


২ সূরা : হুজুরাত-১৬ 
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(8) মৃতদের জন্য তাজিয়া ও মাতম অনুষ্ঠান করা, খাবার দাবার ও ভোজের 
আয়োজন করা, পয়সার বিনিময়ে কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করা । যারা 
এসব অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে তাদের ধারণা মতে এতে করে মৃতদের উপকার 
হয় এবং তাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। অথচ এসবই হচ্ছে নিকৃষ্টতম 
বেদআত যার পক্ষে শরয়ি কোন দলিল নেই। এগুলো একটি কুপ্রথা এবং ধর্মের 
নামে বিভ্রান্তি যার পক্ষে আল্লাহ তাআলা কোন দলিল অবতীর্ণ করেননি । 

(৫) ধর্মের নামে বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপন 
করা। যেমন ইসরা ও মি’রাজ দিবস, হিজরত দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে উক্ত 
দিবসগুলো ধর্মীয় আমেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করা। এসব উপলক্ষে এ 
দিনগুলো উদযাপন করার শরয়ি কোন ভিত্তি নেই । বর্তমানে রজব মাসকে কেন্দ্র 
করে যা করা হয়__যেমন রজবী উমরা, এবং অন্যান্য ইবাদত যথা শুধু নফল 
রোজা, নফল নামাজ আদায় করা-_ঁএগুলো বেদআত হওয়ার কারণ হল, রজব 
মাসের অন্যান্য মাসের উপর কোন প্রাধান্য নেই । এর আলাদা কোন বৈশিষ্ট্যও 
নেই । এ মাসে আদায়কৃত হজ, উমরা, নামাজ, রোজা, ও কুরবানির উপর কোন 
বৈশিষ্ট্য নেই । 

(৬) রকমারি বেশে, নানাবিধ ঢংয়ে বহুবিধ আওয়াজে বিভিন্ন জিকির আযকার 
করা, যা আজকালকার সুফীরা করে থাকে। এ সব নিকৃষ্ট বেদআত, এবং শরিয়ত 
অনুমোদিত আঙ্গিকলব্ধ ও পদ্ধতি বিরুদ্ধ । 

(৭) শাবান মাসের মধ্য রজনিকে রাত জাগরণ এবং দিনকে রোজা রাখার জন্য 
নির্দিষ্ট করে নেয়া । কেননা এ নির্দিষ্ট করনে শরিয়তের কোন দলিল প্রমাণ নেই । 
এবং রাসূল এসব আমল করেছেন মর্মে সহীহ কোন সনদ নেই । 

(৮) প্রচলিত বেদআতের আরও একটি হচ্ছে কবরের উপর সৌধ জাতীয় কিছু 
নির্মাণ করা, তাকে সেজদার স্থান বানানো, বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে জিয়ারত 
করা, মৃত ব্যক্তিদের ওসীলা দেয়াসহ এজাতীয় শিরকী কাজ-কারবার। মহিলাদের 
কবর জিয়ারতও এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ কবর জিয়ারতকারী মহিলা এবং কবরের উপর 
মসজিদ নির্মাণ ও বাতি প্ৰজ্বলিত কারীদের রাসূলুল্লাহ সা.লা’নত করেছেন। 


বেদআতের ভয়াবহতা ও ক্ষতিকর দিক: 
বেদআত কুফরির রাস্তা। দ্বীনের মধ্যে (এমন জিনিসের) সংযোজন যার 
অনুমোদন আল্লাহ ও রাসূল কেউ দেননি। বেদআত নিকৃষ্ট ধরনের কবিরা গুনাহ । 
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শয়তান কবিরা গুনাহ দ্বারা যতটুকু আনন্দিত হয় বেদআতের দ্বারা এর চেয়ে বহু গুন 
বেশি খুশি হয়। কেননা গুনাহ্‌গার পাপী পাপকে পাপ মনে করে পাপ করে ফলে 
কোন এক সময় তাওবা করে নেয় । পক্ষান্তরে বেদআতি বেদআতকে দ্বীন জ্ঞান করে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বেদআত কর্ম সম্পাদন করে। ফলে 
কখনো তাওবা করার প্রয়োজন অনুভব করে না বরং তাওবা করেও না। 

বেদআত সুন্নতকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে দেয়। এবং বেদআতপপ্থীদের নিকট 
সুন্নত ও সুন্নত প্রেমীদের ঘৃণিত ও নিন্দিত করে তুলে। 

বেদআত সম্পাদনকারীকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তার ক্রোধ ও 
শাস্তিকে আবশ্যক করে তোলে অন্তর বিনষ্ট ও বক্র করে দেয় । 


বেদআত বিতাড়নে হিকমত ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা :_ 

পূর্বে আলোচিত অনেক বেদআতই অনেক মুসলমানদের জীবনে অজ্ঞতা ও 
অসচেতনতার কারণে খুব প্রগাঢ় ও দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসেছে। তারা এসব বেদআতকে 
দ্বীনেরই একটি অংশ মনে করে এবং ভাবে__এ সকল কাজ সম্পাদন না করলে 
দ্বীনদারী লঙ্ঘন হবে। তা ছাড়া সুবিধাভোগী কিছু লোকের এসব কর্ম প্রচার ও 
প্রসারে ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নিরলস পরিশ্রমও একটি বড় কারণ । এ পরিস্থিতি ও 
পরিবেশ মুহাম্মাদ মুস্তাফা সা.-এর প্রকৃত অনুসারী এবং তার আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট 
ব্যক্তিবর্গকে সমাজ সংস্কার ও বেদআত বিতাড়নে রাসূলুল্লাহর নীতি আদর্শ ও তার 
পথ ও পদ্ধতি অনুসরণের দিকে আহ্বান করছে। যেমন: ধৈর্যধারণ করা, মনকে 
প্রশস্ত করা, কষ্ট সহিষ্ণু মনোবৃত্তি, উত্তম ব্যবহার ও চরিত্র প্রদর্শন করা এবং নির্দেশ 
বর্ণনা করার সময় উত্তম পন্থা ও প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করা যা হক গ্রহণ ও বাতেল 
পরিহার করনে উৎসাহ প্রদান করবে। আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলছেন 

Cod:dlne MD. DE EY ABLES CE YG 

‘আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছে থেকে 
দূরে সরে যেত ৷” 

দাওয়াত কর্মীদের অতীব গুরুত্ব পূর্ণ হচ্ছে :_ 

তাদের সুন্নত সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হবে। সুন্নতের অনুসরণের মর্তবা ও 
গুরুত্ব রাসুলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ, পথ ও কর্মপন্থা অনুকরণের বরকত সম্বন্ধে ধারণা 


১ সূরা : আলে ইমরান-১৫৯ 
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রাখতে হবে। এবং এটিই যে তার মুহব্বতের দলিল সেটিও বুঝতে হবে। আর তার 
আদর্শ ও সুন্নতের বিরোধিতায় মানুষকে রাসূলুল্লাহর সুন্নত ও আদর্শ সম্পর্কে অভিজ্ঞ 
ও অনুসারী সাহাবা ও তাবেয়ীন এবং দ্বীনের পথে অগ্র সেনানী হেদায়াতের 
রাহবারদের রাস্তা থেকে দুরে সরিয়ে দেয়__সে সম্পর্কে ও ধারণা থাকতে হবে। 


বেদআত বিতাড়নে একটি প্রজ্ঞাময় কর্ম পদ্ধতি: 

আপনারা যা করছেন এগুলোতো সব বেদআত যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায় 
তাহলে মানুষ তার কথা শুনবে না বরং বিরোধিতা করবে। আর যদি বেদআত নাম 
না নিয়ে সুন্নতের মুহাববত ও রাসূল সা.-এর অনুসরণের মর্যাদা কি তাকে ভালবাসার 
স্বরূপ কি, সুন্নতের অনুসরণই যে তাকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসা-_ইত্যাদি পদ্ধতিতে 
কাজ করা হয়, তাহলে এটি মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে এবং সুন্নতের 
প্রতি তারা আকৃষ্ট হবে। ফলে ধীরে ধীরে সুন্নতের প্রসার ঘটবে আর বেদআত উঠে 
যাবে। তাতে মূল কাজ বেশি হবে। তাই দাওয়াত কর্মীদের বেদআতের বিরুদ্ধে 
ঘোষণা দিয়ে জেহাদে অবতীর্ণ না হয়ে সুন্নতের প্রসারতায় আত্মনিয়োগই হবে 
অধিক ফলদায়ক ৷ আল্লাহ আমাদের সহায় হন। 


সমাপ্ত 
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